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স্তকমেলার এই সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যাচ্ছে কলকাতা 
পুস্তকমেলা। এই পুস্তকমেলার দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এই পুস্তকমেলা শুরু 
হল আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের সময়সীমার মধ্যে। আবার এই পুস্তকমেলার ঠিক আগেই 
শেষ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার ওপর কপিরাইটের মেয়াদ। বিভিন্ন 
প্রকাশকের স্টলে এবার পাওয়া যাবে সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য সাহিত্যের অন্তর্গত গান 
কবিতা উপন্যাস ছোটগল্পের নানা ধরনের সংকলন। সমগ্র রবীন্দ্-রচনাবলীর বিভিন্ন 
সংস্করণ । প্রতিযোগিতার জন্যই এই সব বই পাঠকেরা পেয়ে যাবেন সুলভ মূলো। 
এবারের পুস্তকমেলায় গ্রন্থপ্রেমীদের কাছে এটা অবশ্যই আনন্দসংবাদ। তবে এই 
সঙ্গে রবীন্দ্র-রচনার প্রকাশকদের একটি জরুরী দায়িত্বপালনের আবশ্যিক কর্তবা* 
আছে। রবীন্দ্র-রচনা প্রকাশে বিশ্বভারতী এতাবৎকাল যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রম করে 
এসেছেন সে এঁতিহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, পুলিনবিহারী 
সেন, কানাই সামন্ত প্রমুখ রবীন্দ্-বিশেষজ্ঞরা যে টাকা ও গ্রন্থপরিচয় দীর্ঘ পরিশ্রমে 
তৈরী করে গিয়েছেন, সেইসব মূল্যবান তথ্য বর্জিত হয়ে, যদি মুদ্রণত্রান্তি ভরা রবীন্দর- 
রচনা শুধুমাত্র বাণিজ্যিক লাভের জন্য প্রকাশ ও বিক্রয়ের জন্য প্রকাশকরা বাগ্র 
হয়ে ওঠেন তাহলে বাংলা প্রকাশনের ইতিহাসে ঘটে যাবে এক অমার্জনীয় অপরাধ | 
ইতিপূর্বে প্রকাশিত মাইকেল, মধুসূদন, AAT, রমেশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রমুখ কুলীন 
লেখকদের কোন কোন রচনাবলীতে যে যথেচ্ছাচার ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় 
পেয়েছি, তাতে এই আশঙ্কা আমাদের থেকেই যাচ্ছে। গ্রন্থবর্ষ বলেই এই দায়িত্ব 
সম্বন্ধে আমাদের প্রকাশক জগতের সতর্ক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বাংলা প্রকাশনার 
নিশ্নমান সম্পর্কে ভারতের বিভিন্ন শহরে বিরূপ সমালোচনা প্রায়ই শুনতে হয়। 
আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রকাশকরা এই দুর্নাম অপনোদনে 
সচেষ্ট থাকবেন। আমরা ইতিপূর্বেও আলোচনা করেছি-আমাদের দেশের সাক্ষর 
ও মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক পরীক্ষা-উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। 
সে তুলনায় পাঠকসংখ্যার বৃদ্ধি নৈরাশ্যজনক। গ্রন্থপাঠের মানসিকতা যদি আমরা 
বিদ্যালয়ের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে না পারি, উত্তরকালে আমরা 
আরও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে পড়ব। শুধু প্রকাশনা জগৎ নয়, জাতিগত 
সমাজগত ক্ষতিও কম হবে at বিজ্ঞানের প্রতি ও অর্থোপার্জনের প্রতি প্রবল ঝৌক 
এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের অত্যুগ্র আবেদন মানুষের মনকে সরিয়ে নিয়ে যাবে সাহিত্য, 
ইতিহাস, দর্শন পাঠের আগ্রহ থেকে। সহানুভূতি, মায়ামমতা, করুণা, দেশ ও 
পৃথিবীর আপামর সাধারণ মানুষের প্রতি সেবার কর্তব্য--এইসব সুকুমার বৃত্তিগুলি 
চিরতরে নির্বাসিত হবে। মানুষ এক অর্থোপার্জনের যন্ত্রবিশেষে পরিণত হবে। আমরা 
একান্তই আশা করি, সে দুর্দিন যেন আমাদের জাতি ও সমাজের জীবনে না আসে। 
তবে তার জন্য অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাতে হবে প্রকাশকদের, সমাজসেবীদের, 
্রন্থাগারিকদের, সরকারের শিক্ষা ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের, গ্রন্থ নিয়ে মীরা 
ভাবনাচিন্তা করেন তাদের--সবাইকে। ২০০২ সালের পুস্তকমেলার সুচনায় এই 
হোক আমাদের সার্বজনিক প্রতিজ্ঞা। 


শতবর্ষে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 


মোহন সিংহ 


বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিংশ শতাব্দীতে যে কয়েকজন কবি 
আধুনিকতার নৃতন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন তাদের মধ্যে কবি 
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) অন্যতম। পিতা কলকাতার 
লব্বপ্রতিষ্ঠ আইনজীবি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মা ইন্দুমতী। কবির জন্ম 
৩০ অক্টোবর ১৯০১, কলকাতার হাতিবাগানে। বেনারসের 
আনি বেসান্ত-এর থিওসফিক্যাল স্কুলে তার 
পড়াশোনার প্রথম পর্যায়টি কাটে | পরে কলকাতার 
ওরিয়েন্টাল সেমিনারি থেকে ১৯১৮ সালে 
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। 
স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে ১৯২২ সালে ডিষ্টিংশন 
সহ বি.এ.। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী বিষয়ে 
এম.এ. ও আইন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেও 
অনিবার্য কারণে তা শেষ করেন নি। বাবার অধীনে 
আটিকল্ড ক্লার্কের চাকরি করতে থাকেন সুধীন্দ্রনাথ। 
১৯২৫-এ ‘সবুজপত্ৰ’ যখন নবপর্যাঁয়ে প্রকাশিত 
হতে থাকল সুধীন্দ্রনাথ এক সময় এই কাগজটির সঙ্গে যুক্ত হন। 
১৯৩১-এ ‘পরিচয়’ কাগজটি জন্মলাভ করে। 

“পরিচয়” শুধুমাত্র একটি কাগজ নয়। ‘পরিচয়’ একটি 
আধুনিক সংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানমনস্ক সমাজের স্বপ্ন দেখার ও 
দেখানোর আন্দোলন। এখানকার আড্ডা যে কত উঁচু মাপের 
সাহিত্য-শিল্পকেন্দ্রিক ছিল তা ‘পরিচয়ের আড্ডা' থেকে 
পাঠককুল বিস্তৃতভাবে জেনেছেন। কাগজটির প্রথম সম্পাদক 
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ‘পরিচয়’ প্রথমে ত্রৈমাসিক ও ১৯৩৬ থেকে 
মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। “পরিচয়'-এর 
ত্ৰিবেদী, যামিনী রায়, বুদ্ধদেব বসু, প্রমথ চৌধুরী, হীরেন 
মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, পরিমল গোস্বামী, বিভূতিভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অপূর্বকূমার চন্দ্র প্রমুখ বহু কবি সাহিত্যিক 
এঁতিহাসিক গবেষক শিল্পী যোগ দিয়ে আড্ডাটিকে সমৃদ্ধ করে 
চলেছিলেন। তখন হাতিবাগানে “পরিচয়'-এর মজলিশ বসত 
সুধীন্দ্রনাথের বাড়িতে ৷ কবি-জায়া রাজেশ্বরী দত্ত-ও আড্ডায় 
যোগ দিতেন এবং অতিথিদের অপরূপ সৌজন্যে আপ্যায়ন 
করতেন। বুদ্ধদেব বসু-র “কবিতা ভবন’-এর ন্যায় 'পরিচয়'-ও 
বাংলা আধুনিক কবিতা আন্দোলনে একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল। 

কবির চাকরিজীবন ছিল সদা চঞ্চল অস্থির। ‘লাইফ অফ 





এশিয়া’ নামে একটি বীমা কোম্পানির মর্যাদাপূর্ণ চাকরিতে 
১৯৩০-এ যোগ দেন কবি। মিলিটারিতে যোগ দেন ১৯৪২- 
এ। ১৯৪৪-এ--দা স্টেটসম্যান' কাগজে সহকারী সম্পাদকের 
কাজে যোগ দেন। সে চাকরিতেও জবাব দিয়ে ১৯৪৯-এ 
দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে প্রচার সচিবের কাজে যোগ দেন। 
১৯৫৪-তে এ চাকরিটিও তিনি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ 
করেন। 

পর্যটন-প্রেমিক সমুদ্র-প্রেমিক সুধীন্দ্রনাথ 
১৯২৩-এ প্রথমবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদেশভ্রমণ 
(যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান) করেন। ইউরোপে গিয়েছেন 
১৯২৩, ১৯৫২,১৯৫৬ এবং ১৯৫৭-মোট 
চারবার। ১৯২৩-এ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ভিজিটিং অধ্যাপকরূপে সাত মাস পড়িয়েছেন। 
ইংরাজি আধুনিক কবিতা ও সমালোচনাও সাত 
মাস পড়িয়েছেন। তখন তার বয়স মাত্র বাইশ। 
এরকম বহু বিস্ময়ের তিনি কিংবদন্তী। 

তার কাব্যজীবনে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে 
ফরাসী কবি ম্যালার্মে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেন। 
শান্তিনিকেতনে তিনি প্রায়ই আসতেন এবং রবীন্দ্রনাথের সান্ধ্য 
উপভোগ করতেন। তার বহু কবিতায় (নৌকাডুবি, যযাতি, 
Gant, প্রত্যাগমন, দশমী, নষ্টনীড় প্রভৃতি) রবীন্দ্রনাথ, র্যাবো, 
ম্যালার্মের পরোক্ষ উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বুদ্ধদেব 
বসু-র পর্যবেক্ষণটি লক্ষ্যণীয়। ‘নৌকাডুবি’ কবিতার আলোচনায় 
তিনি বলেছেন-_“নৌকা, নদী, ভ্রমণ, সমুদ্রযাত্রা : উনিশ-শতকী 
য়োরোপীয় রোমান্টিকদের কবিতায়, এবং রবীন্দ্রনাথ, এই 
চিত্রকল্পগুলি নিরন্তর পুনরাবৃত্ত। তাদেরই বিনীত ও যোগ্য 
উত্তরাধিকারী সুধীন্দ্রনাথ ; তার কবিতা পড়ার অন্যতম প্রধান সুখ 
এই যে তিনি অনবরত আমাদের অন্যান্য প্রিয় কবিদের কথা 
স্মরণ করিয়ে দেন। তার উত্তরজীবনের বহু কবিতার অন্তরালে 
কাজ করে যাচ্ছে দুই পূর্বসুরির দুটি কবিতা : রবীন্দ্রনাথের 
“নিরুদ্দেশ যাত্রা’ ও র্যাবোর “মাতাল SAN’ | “যযাতি'-তে এইদুটি 
কবিতার স্পষ্ট সন্নিপাত ঘটিয়ে তিনি ভাবী গবেষকদের জন্য 
উদার ইঙ্গিত রেখে গিয়েছেন!’ 

সুধীন্দ্রনাথের উপর আর একজন ফরাসী কবি ভ্যালেরির 
প্রভাবের কথা আমরা জানি। কবির “নষ্টনীড়' কবিতাটি 
আলোচনাক্রমে কবি-সমালোচক অরুণকুমার সরকারের উক্তি 

পুস্তকমেলা...পঞ্চর্ম বর্ষ...তৃতীয় সংখ 


. প্রণিধানযোগ্য। “ নষ্টনীড়' সম্ভবতঃ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শেষ 
হীরকখণ্ড। রবীন্দ্রনাথের একটি ছোটগল্পের শিরোনাম এই 
কবিতাটিরও শিরোনাম। কিন্তু চারুলতাকে যদি-বা ‘কৃষ্ণচূড়া’ 
না। ভূপতির মন জগদ্‌ ব্যাপারেই আবদ্ধ ছিল, আদর্শবাদ কিছু 
সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার নয়। সুধীন্দ্রনাথ “নষ্টনীড়” অর্থে জীবনের 
ক্ষণস্থায়িত্বই বোঝাতে চেয়েছেন, সোজাসুজি বলতে চেয়েছেন: 
এত পরিশ্রম করে যে নীড় আমরা রচনা করি তা শেষ পর্যন্ত 
আমাদের আশ্রয় দেয় না।...কবিতাটি প্রথম পাঠের সময় 
রবীন্দ্রনাথের ‘দুঃসময়’ মনে পড়তে পারে। উভয় কবিতাতেই 
দেখতে পাই একই চিত্রকলা : এক সঙ্গীহীন বিহঙ্গ রাতের 
কিন্তু বলা বাহুল্য মিলটা এঁ পর্যন্তই ; আন্তরিক নয়, প্রাতিভাসিক। 
যেমন কিনা, “কৃষ্ণচূড়া নিষেধে মাথা নাড়ে পড়বার সময় 
আচমকা ‘No’, says the tree. It says : No! by the sparkling 
of its proud head.’ ভ্যালেরির এই লাইনটা মনে পড়ে।” 

কবি সুধীন্দ্রনাথের মননশীলতা ও বৈদগ্ধের প্রখরতা, 
FAR শব্দের প্রাঞ্জল প্রয়োগ এবং স্বচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গি তুলনাহীন। 
তার কল্পনার বিস্তার, কবিতার মানচিত্র দেশ কাল অতিক্রান্ত 
প্রাচীন ভারতের সাহিত্য সংস্কৃতি এবং আধুনিক ইউরোপের 
সাহিত্য চিত্রকলা ভাস্কর্য প্রভৃতিতে তিনি সমান আগ্রহী। তার 
কাব্যের রসাস্বাদনে অলৌকিক প্রেরণার চেয়ে 'এঁকান্তিক সংকল্প 
তথা অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়ের’ পূর্ণ পরিণত রূপ সুস্পষ্ট। এ বিষয়ে 
ড. অজিতকুমার ঘোষ তার একটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধে 
(সুধীন্দ্রনাথের কাব্য পরিক্রমা” বলেছেন : “তীর প্রতিভা 
কোথাও স্থাণুত্ব লাভ করেনি, তা ক্রমাগত বিবর্তনের পথে অগ্রসর 
কথায়, “তার প্রবৃত্তি তাকে চালিত করলে কবিতার পথে-_সে- 
পর্যন্ত নিজের উপর তার হাত ছিল না, কিন্তু তার পরই বুদ্ধি 
বললে, পরিশ্রমী হও। এবং বুদ্ধির আদেশ শিরোধার্য ক'রে অতি 
ধীরে সাহিত্যের পথে তিনি অগ্রসর হলেন, অতি সুচিন্তিতভাবে 
গভীরতম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে । তাকে বুঝতে গেলে প্রতিভার 
এই ভ্রমবিবর্তন ধারাটি লক্ষ্য করতে হবে। 


সুধীন্দ্রনাথের PIAS কাল ১৯২৫ থেকে ১৯৫৬ সাল 
পর্যন্ত, অর্থাৎ ত্রিশ বছরের সামান্য বেশি। কবির প্রথম কাবাগ্রন্থ 
“OF ORs কবিতাগুলি ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে 
রচিত। তখন তার বয়স ২৪ থেকে ২৬-এর মধ্যে। আরক্ত 
যৌবনের আবেগ-প্রগলভতা এং রূপানুরাগ খুবই স্বাভাবিক। 


. তখনও সম্ভোগমদিরা পানে সকল ইন্দ্রিয় উম্মুখ। মননের বক্তা 
= পুস্তকমেলা...পঞ্চম বর্ষ-ভৃতীয় সংখ্যা 





এবং প্রৌঢ় বয়সের সংশয় ও ধূসরতা তখনও আসেনি। বৈষ্ণব 
78855518888 
ছড়িয়ে দেওয়া রবীষ্দ্রনাথের নীতিকবিতার একটি প্রধান mine 
‘তথ্বী'র কবিতাগুলি লেখার সময় কবির যে বয়স তাতে প্রেমের 
অনুভূতি যে মূল প্রেরণারূপে কবিতাগুলির মর্মস্থলে বিরাজ 
করবে তা প্রত্যাশিত। সন্তোগময় প্রেমের বেদনাসিক্ত 
স্মৃতি-চারণই অধিকাংশ কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে। 

অনুকরণের পথ ছেড়ে স্বকীয়তার পথে কবি চলা শুরু 
করলেন OTSA কাব্য থেকে। তার কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি 
এই কাব্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। সংস্কৃত ও বৈষ্ণব কবিতা 
থেকে বহু চিত্র ও ভাবনা তিনি গ্রহণ করেছেন। অর্কেষ্টার 
কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯২৯ থেকে ১৯৩২। ১৯২৯ সালে 
কবি বিদেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বিদেশে কোনো বিদেশিনী 
জুটেছিল কিনা জানি না। কিন্তু “অকেন্া'র কবিতাগুলিতে যে-সব 
প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সেগুলির নায়িকা হ'ল এক ক্ষণিকা 
বিদেশিনী। ‘অর্কেষ্টা'র কবিতাগুলি প্রেমের উত্তপ্ত, বাসনামদির 
আবেগে প্রজ্বলিত। প্রেমের এরূপ একাস্তিক ও সর্বময় রূপ 
আমরা কবির আর কোনো কাব্যে দেখিনি। কবিতাগুলির মধ্যে 
বগল কবিচিত্তের অতীত মিলনের রসোদ্‌গারই ইস্স্রিয়বিলসিত 
চিত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। 

‘wuss কবিতাগুলি ১৯৩১ থেকে ১৯৩৫ সালের 
মধ্যে রচিত। অর্থাৎ “UAE এবং 'ক্রন্দসী'র কয়েকটি কবিতা 
একই সময়ে রচিত। কিন্তু একই সময়ে রচিত হলেও উভয় 
কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে প্রকৃতিগত মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। 
“অর্কেন্ট্রা'র সেই ক্ষণস্থায়ী প্রেমের চিরস্থায়ী আর্তি ‘ক্রন্দসী’র মধ্যে 
নেই। EUS রূঢ় ও নিষ্ঠুর, হিংস্র ও উন্মত্ত জগতের দিকে 
কবি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। কবির মধ্যে কখনো অসহিষ্ণু 
প্রতিবাদ, কখনো মর্মান্তিক হতাশা আবার কখনো নিস্ফল স্বপ্ন 
পরিলক্ষিত। কবি নিরীশ্বরবাদী নন, ভগবানের কল্যাণ বিধানে তার 
আস্থা। সেজন্য অসুরশক্তির উন্মত্ত স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অক্ষম 
কবির কণ্ঠ আর্তনাদ করে ওঠে, ‘হায় ভগবান, হায় হায় ব্যর্থ 
ভগবান, তোমার অমিতকমা, সে কি অসুরের wea’ (প্রশ্ন)? কিন্ত 
তবুও এত বিশ্বাসের বিপর্যয় দেখেও কবি ভগবানের উপর আস্থা 
হারাননি, ‘তুমি সত্য, তুমি ধ্রুব, ন্যায়নিষ্ঠ তুমি ভগবান" (প্রশ্ন)। 

“উত্তর ফাল্ুনী'র বেশির ভাগ কবিতাই ১৯৩৩ সালে লেখা, 
দু'একটি কবিতা ১৯৩২ সালের। তবে প্রথম ও শেষ কবিতা 
১৯৩৭ সালে রচিত। “উত্তর BATS প্রেমের সূক্ষ্ম রোমান্টিক 
অনুভূতি পুষ্পগন্ধের মত কবিতাগুলির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। এ 
প্রেম যৌবনোত্তীর্ণ কবির চিত্ত থেকে উৎসারিত, এতে মিশে 
রয়েছে অতীত মিলনের রসোল্লাস কিংবা ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদের 
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আশঙ্কা। এই কাব্যের প্রেম-ভাবনার মধ্যে রোমান্টিক স্বপ্নচারিতা 
এবং আদর্শবাদী দৃষ্টি দিয়ে অমরার অমৃতসন্ধানের প্রয়াস সুস্পষ্ট 
‘HARA বলিষ্ঠ, আরণ্যক SHOT! এখানে নেই। এখানে রয়েছে 
কোমল চিত্তের করুণ ব্যাকুলতা, কম্পমান প্রত্যাশা ও রোদনভরা 
মিনতি। 

“সংবর্ত'-এর কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল ১৯৩৮ থেকে 
১৯৫৩ সালের মধ্যে। বেশির ভাগ কবিতাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পটভূমিতে রচিত। এই কাব্যে এক আন্তর্জাতিক efor মধ্যে 
কবিতাগুলির সীমানা প্রসারিত হয়েছে। যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা, 
শক্তিমত্ত জাতিগুলির আগ্রাসী লোভ, কুৎসিত জাতি বৈরিতা, 
সম্প্রসারণবাদী মতবাদের নিষ্ঠুর পীড়ন কবিকে আর্ত, অসন্তুষ্ট ও 
প্রতিবাদী করে তুলেছে। এই কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধে কবি বলেছেন, 
“অথচ উক্ত যুদ্ধ যে ব্যাপক মাস্যন্যায়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, 
তার সঙ্গে পরবর্তী কবিতাসমূহের সম্পর্ক অকাট্য” কবিতাগুলির 
মধ্যে পূর্ববর্তী কাব্য ‘ক্রন্দসী’র প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। কবি 
সুন্দরের প্রশস্তি রচনা করবেন ব'লে প্রস্তুত হ'য়ে আছেন, কিন্তু 
বিদেশী শত্রুর আক্রমণে যে সব মানুষ বিব্রত, বিধ্বস্ত তাদের দুঃখ 
কবিকে বিচলিত করে ('নান্দীমুখ’)। “অদৃশ্য অন্বরে তবুও অদৃশ্য 
তুমি? নিরঙ্কুশ, নিঃসন্তান নিত্য মরুভূমি আস্তিকের পুরস্কার 
প্রতিশ্রুত wat তবেবিহ’ ডেজ্জীবন)। 

‘দশমী’র কবিতাগুলি ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে 
লেখা। দশটি কবিতার সমষ্টি এই কাব্যগ্রন্থে কবি যেন বিদায়ের 
আগে তৃষিত চিত্ত নিয়ে প্রকৃতির সুধারস পান ক'রে যেতে 
চাইছেন। কবিতাগুলি সহজ চালে লেখা, ছন্দ অনেকখানি 
নিয়ন্ত্রিত, শব্দব্যবহারেও দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দপ্রয়োগের 
প্রবণতা খুবই কম। প্রৌড়জীরনে বিদায়ের আগে মদমত্ত কামনার 
উষ্ণ আসব পানে তার আগ্রহ নেই, কোমল অনুভূতিসজল 
মুহূর্তগুলি আস্বাদনের স্পৃহাই তাকে বেদনাবিধুর ক'রে তুলেছে। 
কবি অনুভব করেছেন “বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী, 
(প্রতীক্ষা)। নিঃসঙ্গতার নির্মোকে আবৃত হ'য়ে কবি মানুষ 
অপেক্ষা বিজন প্রকৃতির দিকেই তৃষ্ণাকরুণ দৃষ্টি দিয়ে তাকাতে 
পেরেছেন। ‘খালি গোলাঘরে সারা ভাঙা হাট শুরু, পায়ে চলা 
পথে কে একাকী” (নৌকাডুবি)_-এই একাকী পথিকের সঙ্গ 
নিয়েছেন কবি। 

‘কবিতা’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা পড়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক 
প্রথম থেকেই আমার পরিচয় আছে এবং তার প্রতি আমার 
পক্ষপাত জন্মে গেছে। তার একটি কারণ তার কাব্য অনেকখানি 
রূপ নিয়েছে আমার কাব্য থেকে-নিয়েছে নিঃসঙ্কোচে অথচ তার 
প্রকৃতি সম্পূর্ণ তার আপন। তার স্বকীয়তা চেষ্টামাত্র করেনি 
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অনন্যত্বের স্পর্ধায় যথাস্থান থেকে প্রাপ্তিস্বীকার উপেক্ষা করতে। 
এ সাহস ক্ষমতারই AA? (© অক্টোবর ১৯৩৫)। 

রবীন্দ্রনাথের চিঠির এই বক্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যায় 
যে সুধীন্দ্রনাথ তার কবিতার বহু ভাবনা, ডিকসন, শব্দচয়ন, মাত্রা 
প্রভৃতি কবিগুরুর কবিতা থেকে নিয়েছেন এবং তা সাহসের 
সঙ্গে স্বীকার করেছেন। এখানেই কবির সততা | সত্যব্রতে ব্রতী 
হওয়া। কবির কনিষ্টভ্রাতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩৬৯ শ্রাবণ-আশ্বিন 
সংখ্যা উত্তরসুরী' পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথ we ও “পরিচয়'-এর 
প্রকাশ” নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন : “সুধীন্দ্রনাথ ১৯২২ সালে 
গ্রাজুয়েট হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাশে ভর্তি 
হন। একই সঙ্গে ল' ক্লাশে যোগ দেন এবং বাবার অফিসে 
আটিকল্ড ক্লার্ক নিযুক্ত হন।...সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্য অধ্যয়ন, ল’ 
ক্লাশ ও বাবার অফিসে শিক্ষানবিশী পরপর চলতে থাকল 1...এই 
সময়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওর যোগাযোগ হয় এবং প্রায়ই 
সুধীন্দ্রনাথ জোড়সাকোর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে আধুনিক সাহিত্য (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সাহিত্য) নিয়ে 
তিনি অনেক সময়েই তর্ক করতেন এবং রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচিত্তে 
অনুসন্ধিৎসু তরুণ সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনায় 
অংশগ্রহণ করতেন। বিশেষ করে বিদেশী সাহিত্য, যুরোগীয় 
সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তার ব্যুৎপত্তি দেখে তিনি মনে মনে 
সুধীন্দ্রনাথকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন এবং. বয়সের বিরাট 
ব্যবধান সত্ত্বেও বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন।” 


সুধীন্দ্রনাথের কবিতার মূল্যায়ন এবং একই সঙ্গে নির্দেশকের 
ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের একটি অত্যন্ত মূল্যবান চিঠি যা তিনি 
সুধীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতন থেকে ২৭ আষাঢ় ১৩৩৫ তারিখে 
লিখেছিলেন তা উল্লেখযোগা। কবিগুরু লিখেছেন : “তোমার 
রচনায় যে বিশেষ আত্মকীয়তা দেখেচি সেটাকে অনাদর করা 
যায় না। সেইজন্যেই ইচ্ছা করি তোমার রচনাগুলিকে কোনো 
থিয়োরি দ্বারা পীড়ন না ক'রে, অর্থাৎ তাকে সৃক্ষাগ্র জুতো কর্সেট 
প্রভৃতি না পরিয়ে এবং মেয়েদের মত জানু ও কনুই পর্যন্ত সাংঘাতিক 
সহজ দেহকে সহজ সজীবতার লাবণ্যে যদি প্রকাশ করো তাহলে 
লাগবে। মানুষের মধ্যে যে লোকটা বুদ্ধিমান তার দাবীর দিকে 
না তাকিয়ে যে লোকটা রসবিলাসী তাকে খুশী করবার চেষ্টা কোরো। 
বুদ্ধিমানদের জন্যে আছে আইনস্টাইন, বার্টাণ্ড রাসেল, Whitehead, 
প্রশান্ত, সুনীতি চাটুজ্জে-মস্ত মস্ত লোক সব-তোমার আমার মত 
মানুষ রসিকসভায় রসের জোগান দেখার ভার নিতে যদি পারি 
তবে তার চেয়ে বেশি আশা নাই করল ।” 


SETTI. কর্ম বর্ষ, তীয় সংখ্যা 


পিতৃস্মৃতি : যুবনাশ্ব নন, মণীশ ঘটক 


সোমা মুখোপাধ্যায় 


বাবা মণীশ ঘটক বেঁচে থাকলে আজ এক-শো বছর বয়স হত। 
নিশ্চয়ই অথর্ব হয়ে পড়তেন, আর পাঁচ জন বুড়োমানুষের মতো 
বার্ধক্যজনিত নানা উপসর্গের কথা বলতেন | ভাবা যায়? আসলে 
বাবার সঙ্গে বার্ধক্যকে একেবারেই মেলানো যায় না। আজ থেকে 
ঠিক বাইশ বছর আগে যখন চলে গিয়েছেন, আটাত্তর বছর পূর্ণ 
হতে প্রায় মাস দেড়েক বাকি ছিল। বুড়ো 
হয়েছিলেন সে অর্থে নিশ্চয়ই। কিন্তু সত্যিই কি | 
হয়েছিলেন? যে-বাবাকে আমি দেখে এসেছি | 
বরাবর, আমার জ্ঞান হওয়া থেকে, মৃত্যু পর্যন্ত সেই 
বাবার খুব পরিবর্তন হয়েছিল বলে আমি মনে করি | 
না। শেষ কয়েক দিন ছাড়া শয্যাশায়ীও ছিলেন না। 
আর জীবনে বার বার অনেকরকম ওঠা-পড়া 
হয়েছে, কখনো কখনো তার তীব্রতাও কম ছিল 
না। কিন্তু চকিতে তাকে কাটিয়ে আবার ফিরে 
এসেছেন জীবনের নিজস্ব ছন্দে। আড়ালে অনেকেই 
তার নামের মানে করেছিল “জোয়ান ঘোড়া'। এখন 
মনে হয়, এর একটাই কারণ-অফুরন্ত প্রাণশক্তি। জীবনকে তার 
শেষ বিন্দু পর্যন্ত গ্রহণ করার অদম্য এই পিপাসা, যা বাবার ছিল, 
আমাকে আজ পর্যন্ত বাবা সম্বন্ধে কৌতুহলী করে, বিস্ময়াবিষ্ট 
করে। এই বাবাই আমার স্মৃতিতে আছেন, থাকুন চিরকাল। না 
হলে তার জন্মশতবার্ষিকীতে বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর জগতের 
নীরবতা, বেঁচে থাকতেও খুব একটা মনোযোগ পাননি অবশ্য, 
কন্যা হিসেবে মনে যে খুব উৎসাহ জাগায় তা বলতে পারি না। 
কারণ অনুসন্ধানেও আগ্রহ নেই। একজন লেখক, লেখক হিসেবে 
গ্রহণযোগ্য কি না কখনো কখনো সমকাল এবং উত্তরকাল তার 
জবাব দিয়ে থাকে। “কল্লোলযুগে' অচিন্ত সেনগুপ্ত তাকে 
বলেছিলেন কল্লোলের প্রথম মশালচি। আরও বলেছিলেন : “ভয় 
হয় অগ্রনায়ক হিসেবে যুবনাশ্বের নাম না একদিন সবাই ভুলে 
যায়।' তীব্রতর ছিল পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষোভ “যদি যুবনাশ্ব 
হারিয়ে যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গবেষণাকারীরা মিসিং 
লিংক খুঁজে খুঁজে হয়রান হবে।' (বাংলা কবিতা’, যুবনাশ্ব 
সংখ্যা, ১৯৭২)। কাজেই কবি-সাহিত্যিক মণীশ ঘটক নন, 
আমার পিতৃদেব হিসেবে স্মৃতিতর্পণেই আমার অঞ্জলি পূর্ণ হয়ে 
উঠুক। 


বাবার জন্ম রাজশাহিতে মাতুলালয়ে। দেশ পাবনা জেলার 
ভারেঙ্গা গ্রামে। পিতা সুরেশচন্দ্রের চাকরির সুবাদে ছেলেবেলা 


পুস্তকমেলা...প্ন্রম বর্ষ...তৃতীয় সংখ্যা 





এবং ছাত্রজীবন কেটেছে নানা জায়গায়। নিজেরও বদলির চাকরি 
ছিল। নানা জায়গায় থেকেছেন। সেসব জায়গার স্মৃতি আমার 
নেই। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো সময় বাবা মুর্শিদাবাদ 
জেলার বহরমপুর শহরে বদলি হয়ে আসেন। আমৃত্যু সেখানেই 
থেকে যান। বহরমপুর শহর তখন কত অন্যরকম ছিল। কত 
অন্যরকম ছিল, এখন মনে হয়, আমাদের বাড়ি। 
বাড়ি জুড়ে যেন উৎসব। অতগুলি ভাই-বোন, 
£ কলকাতা থেকে হঠাৎ হঠাৎ আসা আত্মীয়স্বজন, 
বন্ধুবান্ধব--আমাদের জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্য, চমক 
এবং উত্তেজনার অভাব প্রায়শই ঘটত না। বাবাকে 
দেখেছি এত সবের মধ্যেও সকাল বেলা মক্কেলদের 
নিয়ে বসছেন (আয়কর উপদেষ্টার কাজ করতেন), 
দুপুরে অপিস যাচ্ছেন, আর সন্ধ্যা বেলা নিয়ম করে 
গ্রযান্টহল বলে ক্লাবে যাচ্ছেন তাস খেলতে | এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম কমই ঘটত। এমনিতে বাবা খুব 
নিয়মিত জীবনযাপন করতেন। বস্তুত পক্ষে 
আমাদের বাবা যে একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন, “কল্লোলযুগে'র 
লেখক তাকে কল্লোলের প্রথম মশালচি বলেছেন, এসব 
অনেক পরে জেনেছি। যে-বাবাকে জ্ঞান হওয়া অবধি দেখেছি 
তার ছিল ভালোবাসার এবং ভালোবাসা আকর্ষণ করবার প্রচণ্ড 
ক্ষমতা। ইনি শ্নেহপ্রবণ, অথচ খুব কাছের নন। সংসারের 
খুঁটিনাটি দেখেন না। প্রাচুর্য ভালোবাসেন। প্রশ্রয় দিতে 
ভালোবাসেন। খুব সাধারণভাবে বা সাদামাটাভাবে জীবনযাপনে 
বিশ্বাস করেন না। তখন কি বুঝেছি এইসবের মধ্যে দিয়ে বেচে 
থাকাটাকে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অর্থবহ করে রাখবেন, কী 
নিজের কাছে, কী তার সন্তানদের, তার সাধের জ্যোতির 
উর্মিমালাদের কাছে? “অতীত বিস্মৃতি গর্ভে, ভবিষ্যৎ স্তব্ধ 
যবনিকা / রাত নেই, দিন নেই আমি যেন প্রত্যহ প্রত্যুষ। / প্রতি 
মুহূর্তেই জন্মলাভ করি ' (আমি যেন প্রত্যহ প্রত্যুষ : রচনা 
সংকলন, ২য়)। 

আজ যখন অনেকটা দূর থেকে বাবার কথা ভাবি, স্বাভাবিক 
অনিবার্য সাংসারিক সংঘাত, ছোটো মফস্বল শহরে থাকার দরুন 
তার মদাপানজনিত ঘটনা ও রটনার অভিঘাত অনেকটা ফিকে 
হয়ে এসেছে। জীবনের শুরু থেকে একটা বড়ো পরিবারের প্রথম 
সন্তান হওয়ার অনেক দায়, এগিয়ে চলার পথে অনেক বাধা, যার 
কিছুটা হয়তো-বা নিজেরই সৃষ্ট, অনেক ভুল বোঝাবুঝি, নৈরাশ্য 


৫ 


বাবাকে নিশ্চয়ই দুঃখ দিয়েছে। কিন্তু এগিয়ে চলা, স্বপ্ন দেখাও 
কখনো থেমে থাকেনি । ‘...তাই তো আমার জীবন / শৈল 
সৈকতে প্রবহমান স্রোতের মতো একটানা একটি গান, / আজও 
বয়ে চলেছে / অবান্তর ও অত্যাবশ্যকের মাঝে দিয়ে’ 
(আমার জীবন একটানা একটি গান’, নেরুদার অনুবাদ : রচনা 
সংকলন, ২য়)। এই বয়ে চলাতে বাবা বিশ্বাস করতেন। অকপট 
বিশ্বাস। আর তীর সানিধ্যও তাই এত আকাঙ্্ষিত ছিল আমাদের 
কাছে। 

আমার কাছে বাবা খুব কাছের মানুষ হতে শুরু করেন 
‘কনখল’ (রচনাকাল ১৯৬০-৬১) লেখার সময় থেকে৷ খুব 
তাড়না করতে হত এক-একটি কিস্তি লেখার জন্যে । আশ্চর্য লাগে 
বাবা তার বই-টই প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের কারো সঙ্গে 
পরামর্শ তো দূরে থাক, কথাবার্তাও বলতেন না। আমরা বড়ো 
জোর দেখেছি কখনো বীরেন চট্টোপাধ্যায়, কখনো-বা AAG 
বসুর সঙ্গে ঘনঘন পত্রালাপ চলছে। তবে কোনো ব্যাপারেই কি 
বাবা কারো পরামর্শ নিয়েছেন? কখনো? বহরমপুরে জমি কেনা 
হল। বাড়ি হবে। সুন্দর নকশা এঁকে দিলেন পাড়ার জিতেন 
মুখোপাধ্যায়, যাঁর প্ল্যানে আমাদের লালদিঘি পাড়ায় আরও 
কয়েকটি সুদৃশ্য বাড়ি হয়েছে। সকাল-বিকেল সেই প্ল্যান 
MBA চলল। শেষপর্যন্ত যখন বাড়ি হল, দেখা গেল তার পুব 
দিক দিয়ে রোদ ঢোকে না, দক্ষিণ চাপা, আর পশ্চিমের ঝাঝালো 
রোদ ভাসিয়ে দিচ্ছে বাড়ির ভিতরমহলকে,। বাবা আরও যা যা 
করেছেন তা লিখলে এক মহাভারত হয়ে যাবে। এর কিছু কিছু 
দিদি মহাশ্বেতা অবশ্য লিখেছেন। দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ, অত্যন্ত 
পোশাক-আশাক সচেতন, বাবাকে বাইরে থেকে দেখলে বোঝা 
যেত না কী অসম্ভব সব কাগুকারখানা তিনি করে ফেলতে 
পারেন। AMPA বলে লালগোলা লাইনে এক অখ্যাত জায়গায় 
বিশাল জমি কিনে ফার্মহাউস বানানোর প্ল্যান করে ফেলেছিলেন 
আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি আগে। যদিও আমরা তা 
দেখিনি। কেননা সেটা হয়ওনি। প্রচলিত নিয়মনীতি ভাঙতে 
আনন্দ পেতেন সম্ভবত। যা কিছু করতেন তা রাজসিক 
সমারোহে। কোনোটাই সাদামাটা হবে না, গতানুগতিক হবে 
না। সংসার ও সামাজিকতার সব দায় সামলাতেন প্রখর 
ব্যক্তিত্ব আর রূপের অধিকারিণী আমাদের মা ধরিত্রী দেবী। তবে 
রাশটি যে বাবার হাতেই থাকত তা অনেকটা বড়ো হলে বুঝেছি। 
মজা হল, বাবা সেটা কাউকে বুঝতেই দিতেন না। Ñ, 
ছেলেমেয়ে-কারো ব্যক্তি-স্বাধীনতাতেই বাবা হস্তক্ষেপ করতেন 
না। ফলে আমাদের বাড়িতে সবাই বেশ যে যার নিজের মতো 
চলত। আমাদের গোর ন্যাদোশ, কুকুর জিডা-- সবাই স্বাধীনচেতা 
ছিল। এমনকী, পোষা মুরগিগুলোও ডিম পাড়ত তাদের 
স্বনির্বাচিত জায়গায়। কখনো বসবার ঘরের তাকে, কখনো 


ইংরিজি বুকশেলফের ওপর বাবার অত্যন্ত প্রিয় কালীমুর্তির 
পাশে। আমাদের কাছের যে-বাবা তিনি অনেক প্রথাবিরোধী কাজ 
করেন, বেহিসেবি খেয়ালে সকলকে ব্যস্ত রাখেন। বাড়িতে 
কালীপুজো করেন, যত না ভক্তিতে, way, বাজি পোড়ানো, 
লোকখাওয়ানোর বহরে তা অনেক বেশি উচ্চকিত থাকে। কুপুষ্যি 
পোষেন, ছেলেমেয়েদের লাই দেন। অথচ এত যে কবিতা 
লেখেন, লিখেছেন (অন্য লেখা কম হলেও কবিতা লেখা বাবার 
কখনো থেমে থাকেনি), মনের ভেতরকার আবেগ, যন্ত্রণা, বিশ্বাস 
যাকে রূপ ধরে বিকশিত হয়ে ওঠে, তাও তো এরই মধ্যে_ 
“বাহিরের আটপৌরে মানুষটি আমি / প্রেক্ষাগৃহে যবনিকা অঞ্চল 
আছে শুধু থামি। 

বাবাকে কেন্দ্র করে আমাদের যে জীবনযাত্রা তা সবসময়ই 
খুব ঘটনা ও চাঞ্চল্যবহুল ছিল অনেকদিন পর্যন্ত। তার-পর 
আমরা, তার ছেলেমেয়েরা সবাই যার যার জীবনে ব্যস্ত হয়ে 
পড়লাম। বড়ো দুই দাদা অনীশ ও অবু তো চিরতরেই চলে গেল। 
এইসব দুঃখবেদনা কীভাবে সইলেন তারা? আমার বাবা আর মা? 
মনে হয় আরও কাছাকাছি এলেন দু-জনে। আপাতদৃষ্টিতে 
প্রতিমুহূর্তে, প্রতিটি বিষয়ে তাদের তীব্র মতবিরোধ দেখলে যে 
আর একটি ‘পাতা ঝরে যায়’ দিব্যি লেখা চলত সে-বিষয়ে 
কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটাই কি সব? মা চোখে দেখেন 
না, পায়ে জোর নেই। বাড়ি প্রায় ফাকা। আমাদের আনন্দের হাট 
তো কবে ভেঙে গেছে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলতে পারি বাবা 
যতদিন জীবিত ছিলেন, আমাদের কোনোদিন আক্ষেপের কারণ 
ঘটেনি। রোগশয্যায় থেকে সুষ্ঠুভাবে বাড়ি চালিয়েছেন। নিজেরই 
তৈরি বেখেয়ালি বাড়িতে অসঙ্গতরকমে বেড়ে-ওঠা ইউক্যালিপ্টাস, 
বকুলে সমাচ্ছন্ন কোনো দুপুরে, অনেক পাখপাখালির নির্ভয় 
আশ্রয় ওই বাড়িতে হয়তো কখনো তুলে নিয়েছেন কলম। 
লিখেছেন : ‘দাপটে শীত পড়েছে কন্কনে পছিয়া দিয়েছে 
হাড়সুদ্ধু কাপছে / আর এই অসহ্য উপভোগ্য দিনটা কেবলই 
বিকেলের দিকে / গড়াচ্ছে আমি কিছুতেই তাকে রাশ টেনে 
সামলাতে পারছি না (একটি শীতের দুপুর : রচনা সংকলন ২)। 
অনিবার্য পরিণতির প্রতিধ্বনি শোনা গেছে জীবিত অবস্থায় 
প্রকাশিত তার শেষ কবিতা “রক্তাক্ত প্রতীক্ষা” : “স্তব্ধ হল 
দেওদার... / মাথা নেড়ে সঙ্গত তোলে না আর / সমে ফিরে 
আসে না কো ঝাউ। তখনও বলেছেন, “বুঝলি, এবার একটা 
দু-কামরার বাংলো বানাব, পুবমুখো, প্রিন্থ্টা একটু উঁচু হবে, 
সামনে বারান্দা_-আমি আর তোর মা দুটো আরাম কেদারায় বসে 
থাকব... | 

, এই বাবাকে আমি ভালোবাসি। বাবার এই জীবনতৃষ্জা 
আমাকে বিস্মিত করে। প্রাণিত করে। এই বাবা থাকবেন আমার 
স্মরণে, মননে। চিরকাল। 


পুস্তকমেলা..পধ্র্স বর্ষ...তৃতীয় সংখ্যা 


শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় : একজন অনুজ লেখকের চোখে 
স্বপ্নময় চক্রবর্তী 


একজন প্রকৃত সাহিত্যসেবী শুধু কিছু ভাল লেখা লিখেই তার 
কর্তব্য শেষ করেন না, ভাল লেখা লেখানোর জন্য পরবর্তী 
প্রজন্মের লেখকদের উদ্বুদ্ধ করেন। সাহিত্যের মাঠে বীজ ছড়ান, 
জলসেচ করেন, হাওয়া বইয়ে দেন, রোগ-পোকা লাগলে দুঃখ 
পান, ফলবতী শস্য দেখলে হাততালি দেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে 


দেখেই প্রকৃত সাহিত্যিকের এ ARN মনে হয়ছে আমার গাছ 


যেমন তার চারিপাশে নতুন নতুন চারাগাছ দেখে 
সুখ পেতে পেতে পাতা ছড়িয়ে, পাতা ঝরিয়ে 
ঝরিয়ে একদিন মরে যায়, শ্যামলদা ও সেরকমই 
গেলেন। একদিন ডেথ বেডে শ্যামলদাকে ঘিরে 
আমরা পাঁচ ছ’জন ছিলাম। উনি তখন কথা বলতে 
পারছিলেন না। কিন্তু তার চোখের ভিতরে যেন 
পড়তে পারছিলাম কোন প্রাচীন পর্ণমোটী বৃক্ষের 
প্রজ্ঞা-লিখন--“বড় সুখ পাচ্ছি রে তোদের দেখে, 
তোরা লেখ, ভাল করে লেখ। 

শ্যামলদা রোগশয্যায ছিলেন বছরখানেক। 
অনুজ লেখকদের মধ্যে অনেকেই তার কাছে L 
যেতাম তখন। দু-একটা কথা হ’ত। উনি খুব বেশী কথা বলতে 
পারতেন না। এরই মধ্যে বলতেন, কি লিখছিস? কি ভাবছিস? 
শ্যামলদা যে-দিন মারা গেলেন, তখন অনেকেই ছুটে গিয়েছি 
A নার্সিংহোমে, শ্মশানে। আমি সজলচোখে দেখেছি স্বজন 
হারানোর কষ্ট মেখে জল নামছে আমাদের অনেকেরই চোখে। 
এ বয়সে কি আমরা সহজে কাদি? শ্যামল-বিয়োগে কেদেছিলাম। 

অনুজ লেখকরা শ্যামলদার কাছে কোন ধান্ধায় যেতেন না। 
উনি সম্ভবত কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ট ছিলেন 
না। বাংলা একাডেমি সাহিত্য একাডেমি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের 
দাদাগিরি করতে হয়নি, পুরস্কার কমিটিতে থাকতেন না খুব একটা 
বা রাখা হ'ত না, কিম্বা ব্যাপারটা জানি না। বলেন নি কখনো। 
কোন সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক নন। কোন টি.ভি. চ্যানেলে 
প্রতিপত্তি নেই, বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থাপক নন, মুখ্যমন্ত্রী কিন্বা 
চিফ সেক্রেটারির সঙ্গেও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক কথাবার্তা হয় 
ali এমন কি চাকরিবাকরিহীন, প্রভিডেগুফাণগু-গ্রযাচুয়িটি চোট 
খাওয়া শ্যামলদা আমাদের কিছু পাইয়ে দিতে পারতেন না, 
প্রাণশক্তি ছাড়া। তবু আমরা ভীড় করতাম। তার লেখার প্রতি 
মুগ্ধতাবশতই শুধু নয়, নিজের কাছে নিজে প্রয়োজনীয় হয়ে 
উঠতাম শ্যামলদার AAT | 

শ্যামলদা তরুণদের সঙ্গে যে ধরনের ব্যবহার করতেন সেটা 


পুস্তকমেলা...পঞ্চম বর্ষ...তৃতীয় সংখ্যা 





বলতে গিয়ে ডি. এল. রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটক থেকে পাওয়া 
আলেকজাণগ্ডার এবং পুরুর প্রসঙ্গটা মনে পড়ছে। গল্পটা তো 
সবারই জানা। বন্দী পুরূকে আলেকজাণ্ার জিজ্ঞাসা করলেন 
_তুমি এবার কি রূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর? পুরু বলেছিলেন 
রাজার প্রতি রাজার ব্যবহার। আমরা ওর চেয়ে সব আঠার-কড়ি 
-পঁচিশ বছরের ছোট কিন্তু আমরা পেতাম সাহিত্যিকের প্রতি 
সাহিত্যিকের ব্যবহার। মতামত আদানপ্রদান করতে 
পরতাম, লেখা পড়ে শোনাতে পারতাম, উনিও 
মাঝে মাঝে দু-একটা লেখা পড়ে শোনাতেন, 
কথা বলতে পারতাম, আমরা দাদা ডাকতাম, 
তুষার চৌধুরীর শ্বশুরমশাই তিনি, সমীরেরও। ওরা 
ওকে বাবা ডাকতো কিনা জানি না, কিন্তু বয়সে 
অনেক ছোট অরিন্দম বসু ওকে জেঠ ডাকতো | 
উনি কারুর দাদা, কারুর কাকা, কারুর বাবা, 
| কারুর জেঠ সম্পর্কে থেকেও একই সঙ্গে বন্ধ 
নি থাকতেন। কাধে হাত রাখা সখা। 

বিভৃতিতূষণের কথা খুব বলতেন। বিভূতিভূষণ ওঁর খুব 
প্রিয় লেখক ছিলেন। বিভূতিভূষণের ইছামতির সঙ্গে ওঁর 
ঈশ্বরীতলার রূপকথার বড় মিল আছে এটা বলাতে শ্যামলদা 
বলেছিলেন, ঠিক ধরে ফেলেছিস, কিন্তু যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা 
করেছিলাম বিভূতিভূষণের মত লিখব না...তারাশক্করও প্রিয় 
লেখক ছিলেন শ্যামলদার। তারাশঙ্করের সঙ্গে ওর প্রথম 
সাক্ষাতের কাহিনী অনেকেই জানেন। বিভৃতি-তারাশঙ্করের 
গুণগ্রাহী শ্যামলদা কি সহজে একেবারে অন্যধরনের গদ্যলেখার 
গুণগ্রাহী হতে পারতেন, ভাবা যায় না। 

আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ ১৯৮২-৮৩ সালে। তখনই 
আমাকে শংকরলাল Sora কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, 
“গান্ধীর আততায়ী’ বলে একটা গল্পের বই বেরিয়েছে, শংকরলালের, 
পড়ে নিও, পড়া উচিত। কুনালকিশোর ঘোষের গল্পের প্রশংসা 
করেছেন আমার কাছে, আর কুনালকিশোরের কাছে আমার। 
কিন্নরকে বলেছেন অমরের কোন গল্পের কথা, আবার অমরকে 
কিন্নরের কোন লেখার প্রশংসা কিন্তু ত্রুটির কথা, নিন্দের কথা 
যা, বলেছেন সামনাসামনি। একেবারে সোজাসুজি |‘ corr 
অমুক লেখাটা কিস্সু হয়নি।' আমার এরকম অভিজ্ঞতা আছে। 
আবার এটাও হয়েছে, টেলিফোনে বলেছেন, দু-এক দিনের মধ্যে 
চলে আয়, জরুরী কল আছে। গিয়েছি। উনি আমাকে ছুলেন। 
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অদ্ভুত হাসি মুখে। তারপর বললেন তোর “নবম পর্ব' পড়লাম। 
তারপর যা বললেন, সেটা বলতে চাই না, নিজের ঢাক পেটানো 
হয়ে যাবে, বলেছিলেন উনি একটি পত্রিকায় বইটির রিভিউ 
করবেন। লিখেওছিলেন, কিন্তু সেই পত্রিকায় রিভিউটা ছাপানো 
হয়নি শেষ পর্যন্ত। সে অন্য কাহিনী। আবার “দিশা” পত্রিকায় 
ধারাবাহিকভাবে ‘অনুপ্রবেশ’ নামে একটা উপন্যাস লিখছিলাম, 
একদিন উনি ডেকে দেখালেন কয়েক জায়গায় দাগ মারা। উনি 
দাগ দিয়ে রেখেছেন। দেশভাগের প্রসঙ্গে কিছু তথ্যগত ভুল 
আছে। উনি “আলো নেই'-তে দেশভাগের ব্যাপারটা নিয়ে প্রচুর 
পড়াশুনো করেছিলেন বলে আমার ভুলটা ওর নজরে এসেছিল। 
এ ভাবে ভূল শুধরে দেয়ার মত অভিভাবকত্ব এবং একই সঙ্গে 
বন্ধুর মত আড্ডা দেবার মানুষ বড় বিরল। শ্যামলদার চরিত্রের 
মজার দিকগুলি নিয়ে অনেক গল্প আছে। আমরা এ সব গল্প- 
গাছায় যাচ্ছিনা। আমরা কোন রগুড়ে শ্যামলদার কাছে ANGA 
জন্য, মস্তির জন্য যেতাম না। সাহিত্যিক শ্যামলদার কাছে যেতাম 
স্বস্তির জন্য, আশ্রয়ের জন্য। যখন উনি বলেন, নলিনী আজকাল 
কেমন লিখছে রে, পড়া হয়নি, একটা ভাল কিছু পড়াবি? কিম্বা 
WANA মনে হয় এবার বিষয় চেঞ্জ করেছে, frat অনিতা এতবড় 
চাকরি করে লেখার সময় পায় কি করে বলতো, কিম্বা অসীম 
ত্ৰিবেদী বলে একজনের লেখা পড়লাম, আগে কখনো লেখেনি, 
বেশ লাগল...এই সব তো তরুণ লেখকদের অক্সিজেন। লেখাকে 
বাঁচায়। শ্যামলদার মধ্যে রগড় বা মজার একটা প্রলেপ থাকলেও 
আসলে তিনি নিছক মজাদার লোক ছিলেন না। মজার ছলে 
গভীর কথা লিখতেন আবার ব্যক্তিজীবনেও মজার মজার আচরণ 
করলেও শ্যামলদার মধ্যে একটা বিষগ্রতাও কাজ করে যেত। 
অনেক ঘটনাও বাক্যবন্ধ শুধু রগড়মাত্রই নয়। একটা ঘটনা বলি। 
উঃ ২৪ পরগণার টাকীতে সাহিত্য একাডেমি একটা এমন ব্যবস্থা 
করেছিলেন যেখানে শ্যামলদা ছিলেন এবং আমরা ৮/৯ জন 
অনুজ লেখক ছিলাম। শ্যামলদা ওর ছয় বছর বয়সী নাতির 
প্যান্টের আদলে ১৪ পকেটওলা গ্যালিস্‌ লাগানো প্যান্ট পরে 
গিয়েছিলেন। যখন ফিরে আসছি, টাকী স্টেশনে স্থানীয় কলেজের 
ছাত্রছাত্রীরা গাঁদা ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে বিদায় জানালো। শ্যামলদা 
বিদায় ভাষণে বললেন_“আপনাদের আতিথ্যে আমি মুগ্ধ। 
আপনারা আমাদের ফুল দিলেন, নদী দিলেন, আমরা এই টাকীর 
সুখাদ্যস্মৃতি এবং পাটালিগুড় নিয়ে যাচ্ছি। আমি আপনাদের AS 
বা দেব। যা দিয়েছি তা কি আপনাদের কাছে পৌছেছে! আমার 
লেখা কি আপনারা পড়েন? আর আমার সঙ্গে আরও যারা আছে, 
তারা বেশ ভাল লেখে, কিন্তু আপনারা জানেন না। ওদের লেখা 
পড়েন না। তাহলে আমরা কে কে এসেছিলাম সেটা কি করে 
মনে রাখবেন? তাহলে বরং একটু নাচি। নাচটাই মনে রাখবেন 
আপনারা । আপনাদের স্মৃতিতে থাক একটা মোটামত লোক 
কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে এখানে নেচে গেছে... 
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আমিও নেচেছিলাম। বেহলাও নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়। 
শ্যামলদার সঙ্গে এ টাকীর রেলপ্ল্যাটফর্মে নাচের সময় নিঃশব্দ 
রগড়-ঘুঙুর দু-পায়ে কেঁদেছিল। শ্যামলদার জীবনের মজা আর 
রগড়ের মধ্যে এরকম অনেক বিষাদ ছদ্মবেশে থাকে। শ্যামলদার 
লেখার মধ্যে যে-সব আপাত কৌতুক, সেটা হাসায় না। 
রহস্যমণ্ডিত করে। শ্যামলদার লেখার মজাটা হচ্ছে ‘অবাক করে 
দেয়ার’ একটা বোধ। আমার চারপাশেই রয়েছে এমন কিছু, যা 
এতদিন দেখিনি, বুঝিনি, শ্যামলদা যেন ওটা দেখিয়ে দেন। 
প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা অজ্ঞান আছে। এ অজ্ঞানতার 
ধুলোর উপর একটু ফু পড়লে কিছু ধুলো উড়ে গেলে একটা 
আনন্দদায়ক অনুভূতি হয়। কিম্বা ধরা যাক পানাপুকুর, একটা ঢিল 
পড়ল, কুচো পানাগুলি সবে গিয়ে জল জেগে উঠল। অথবা 
মগ্নচৈতন্যের উপরে সর পড়েছে, চুনের জলের উপরের পর্দার 
মত। একটা টোকা পড়ল আর পর্দা ছিড়ল। এ টোকাটা, a 
ঢিল পড়াটা আসলে একটা ধাক্কা। ওটাকেই কৌতুক বলে ভুল 
নিবি এ নহে এরর বুক a end যে আক্রমণে 
পর্দা ছেড়ে, জল জাগে, তার মধ্যে একটা আকস্মিকতা আছে, 
পূর্বাভাষহীনতা আছে, যা অপরকথায় আনপ্রেডিকট্এবল। 


- শ্যামলদার গদ্যের আনপ্রেডিক্টেবিলিটিই কৌতুকের মূল উপাদান। 


এ আকস্মিক ধাক্কা আসে বাক্যবন্ধে, আসে বিষয়ান্তরে গমনের 
মধ্যে, ইতিহাসের মধ্যে চলাচলের মধ্যে। শ্যামলদার এ 
আক্রমণের ইচ্ছা, বা বলার কায়দার বারবার পরিবর্তনের ইচ্ছাই 
শ্যামলদার গদ্যকে তারুণ্য দিয়েছে । তিনি কখনোই ক্লিশে হয়ে 
যান নি। তরুণতর লেখকরা তার লেখায় অনেক সময় তাদের 
চেয়েও বেশী তারুণ্য পেয়েছে বলে তরুণতররা তার লেখার 
ভক্ত, তারও SS | সেই প্রথম জীবনের “বিদ্যুৎ চন্দ্রপল সম্পর্কে 
জ্ঞাতব্য তথ্য’ নামক গল্পটা প্রচলিত গল্পের আঙ্গিকের বাইরে গিয়ে 
লেখা, আবার শেষজীবনের দশ লক্ষ বছর আগের একদিন 
একেবারে এইসময়ের বিষয় মানুষের বিবর্তন, জিনেটিক কোড 
এবং ক্রোমজম লিপি। আঙ্গিকও আলাদা। অসাধারণ পরীক্ষা। 
তাছাড়া ‘সে’, “সিংহ ও তার রমণী*-ও অসাধারণ লেখা। 
পরীক্ষামূলক লেখা। নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন জীবনে। 
তাকে দেখেই আমরা সাহস পেয়েছি। 
দারাশুকোর দ্বিতীয় খণ্ডটা শ্যামলদা শেষ করেছিলেন যখন 
দারাশুকো কন্দহর অভিযান করলেন। মোল্লারা তখন আওরঙ্গজেবকে 
বোঝাচ্ছে দারাশুকো যদি মসনদে আরও কিছুদিন বসে, তবে 
ইসলাম বিপন্ন হয়ে যাবে। এরপর শ্যামলদা লেখেন নি। তৃতীয় 
খণ্ড লিখবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর মোল্লারা সে সুযোগ দিল না। 
মতি নন্দী নার্সিংহোমে বলেছিলেন, শ্যামলের এই মৃত্যু 
HAN, কারণ ওঁর মৃতদেহে এত অনুজ লেখকদের চোখের জল 
পড়ছে...। উনি বলেছিলেন-একজন লেখক তখনই সার্থক যদি 
পুস্তকমেলা...পঞ্চর্ম বর্ষ...তৃতীয় সংখ্যা 


আমরা বোধহয় ট্-বেয়ারার নই। শ্যামলদার হাতের মশাল 
নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব এমন হয়তো নয়। শ্যামলদার লেখা 
শ্যামলদার নিজের। আমরা কেউ শ্যামলদারই মত লিখি না। পারি 
না, আর এখানেই একজন লেখকের অনন্যতা। বঙ্কিমচন্দ্র 
একেবারেই বঙ্কিমচন্দ্রের WH কমলকুমারের ভাষা অনুকৃত 
হয়নি। সন্দীপনেরও একটা নিজস্ব ভাষা আছে। শ্যামলদারও। 
তবে প্রভাব কি পড়েনি? তা নিশ্চয়ই পড়েছে । আমরা যখন 
নিশ্বাস নিই, তখন কি বুঝি, কত পার্সেন্ট অক্সিজেন নিচ্ছি, কতটা 
নাইট্রোজেন নিচ্ছি? আমাদের মধ্যে অনেক জীবিত লেখকেরই 
প্রভাব আছে,_যাঁদের লেখা পড়ে বড হয়েছি, যাদের নিত 
নতুন লেখা পড়েছি। শীর্ষেন্দুর দার্শনিকর্তা, সুনীলের সাবলীলতা, 


জীবনবোধ_ সবই আমাদের প্রভাবিত করে। যেমনভাবে ওঁদের 
প্রভাবিত করেছিলেন ওঁদের পূর্ববর্তী লেখকবা। সাহিত্য 
ব্যাপারটার যদি ধারাবাহিকতা থাকে, যদি এটাকে নদীর সঙ্গে 
তুলনা করা যায়, তবে তাতে সবাই জলসিঞ্চন করেছেন 
নিজেদের মত করে, শ্যামলদাও অনেকটাই দিয়েছেন, বাড়তি 
যেটা করেছিলেন সেটা হল-কিছু বদ্ধ নালা, কিছু রোগা 
নদীকেও খুঁড়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, যাঁদের লাজুক জল, 
গরীব জল, কিছুটা যুক্ত হতে সাহস পেয়েছিল মূলধারায়। 
আর সেটাই আমাদের লেখালিখি। শ্যামলদাকে কি করে ভুলব 
আমরা? 


পুস্তকমেলা...পঞ্চম বর্ষ...ভৃতীয় সংখ্যা 


শ্যামল-স্মরণ 


সদ্য প্রয়াত লেখক সম্বন্ধে চট করে অনুচ্ছসিত কিছু বলা কঠিন। কিন্তু শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এমনই একজন লেখক যাঁর সম্বন্ধে 
কোনও হিসেবই খাটে না। সম্প্রতি বাংলা আকাদেমি সভাকক্ষে পাবলিশার্স ue বুক সেলার্স গিল্ড ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা 
জাকাদেমির যৌথ আয়োজনে এই কথা যখন উচ্চারণ করছিলেন গিল্ড:এর সংস্কৃতি ও মাধ্যম অধিকর্তা সরজিৎ: ঘোষ তখন 
মনে হচ্ছিল এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু হয় না। 

আকাদেমির পক্ষে সনৎ চট্টোপাধ্যায়, গিলড্-এর পক্ষে জয়ন্ত মানাকতলা, পরিবারের পক্ষে তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রীর 
পক্ষে সংস্কৃতি অধিকর্তা তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সহকর্মীদের পক্ষে বাদল বসু মাল্যদান করেন প্রয়াত লেখকের প্রতিকৃতিতে 

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এক মজার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে মেলে ধরেন শ্রোতাদের সামনে! রামকুমার 
মুখোপাধ্যায় বলেন ব্যক্তি শ্যামল ও তার সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনও একটি তৃতীয়স্তরের আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তার 
কথা, যা না হলে তার প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব হবে না। মহাশ্বেতা দেবী তার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে জানান কেমন করে তিনি 
এখন কেবল শ্যামলের বই পড়ে যাচ্ছেন। অধ্যাপক পবিত্র সরকার একই সঙ্গে মজার মানুষ শ্যামলদা ও অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ 
লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে উপস্থিত করেন সাবলীল ভঙ্গিতে। আমরা জানতে পারি শ্যামলদার বিয়ের মজার কাহিনী। সে 
কাহিনীর পরবর্তী বিস্তর ছিল দিব্যেন্দু পালিতের কথায়, কিন্তু চাপা আবেগে তার কণ্ঠ প্রায়ই বুজে আসছিল কান্নার দমকে। 
গল্পকার কিন্নর রায় বলেন, কৌতুকপ্রিয় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আড়ালে যেন অসামান্য গদ্যকার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় চাপা না 
পড়ে যান। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই সুরে কথা বলেন। তবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন এত তাড়াতাড়ি শ্যামলের সাহিত্য 
আলোচনা করলে তা আবেগসম্পৃক্ত হতে বাধ্য। তাই তিনি ফিরে যান ব্যক্তিগত ম্মৃতিচারণে। সবিতেন্দ্রনাথ রায় তুলে ধরেন 
বিভূতিভূষণের ভাবশিষ্য শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে। তার অনাড়ম্বর সাবলীল কথনভঙ্গিতে তিনি মানুষ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের, পরিবার 
সম্পৃক্ত শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের এক রূপ তুলে ধরেন। 

সভাকক্ষে এক CITA বেদনামধুর আবহাওয়া তৈরি হয় সুবজিৎ ঘোষের সংযত সঞ্চালনায়। বন্তুত বহুদিন পরে 
গিল্ড-এর পক্ষে এত সুষ্ঠু অনুষ্ঠান দেখা গেল। 


সৌজন্য : সংবাদ প্রতিদিন 


সংবাদ প্রতিদিন-এ এই প্রতিবেদন লিখেছিলেন কবি-সাংবাদিক অমিতেশ মাইতি। তরুণ প্রতিভাবান কবি অমিতেশ অতি সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। 
পুরীব সমুদ্র চিরদিনের মতো ছিনিয়ে নিল তাকে। এই চলে যাওয়া বড়ো বিস্ময়ের বেদনার। “শ্যামল-স্মবণ'-এর একাধারে মিটে a 
অগ্রজ অস্টাব প্রতি অনুজের বিনম্র শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রম প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে । 


এ সম্পাদক, পুস্তকমেলা। 


নতুন শতকে বাংলা সাহিত্যপত্রের বিপদ 
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 


আঠারো শতকে বিলাতে প্রথম গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়। সেদিন 
ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের মাননীয় সদস্যরা দস্তানা পরে গ্যাসের 
পাইপে হাত দিয়ে তা পরীক্ষা করেছিলেন। গ্যাসের আলো জ্বালার 
ফলে ইংল্যাণ্ডের সমাজের সর্বস্তরে পরিবর্তন এসেছিল। ইংরেজি 
ও কারখানায় কাজের সময় হ্রাস পেল, অবসর বাড়ল ও সন্ধ্যায় 
গ্যাসের আলোয় ঘরে বসে বই পড়ার সুযোগ বাড়ল। তার ফলে 
পত্রপত্রিকা বই-কেতাবের চাহিদা বাড়ল। ইংরেজি ভাষায় 
পত্রপত্রিকার সংখ্যা বাড়ল। নতুন দিনের নতুন পাঠকদের জন্যে 
নতুন সাজে সঙ্জিত হল পত্রপত্রিকা। পত্রিকাপ্রকাশের সময়সীমা 
কমল, এল নানা বৈচিত্র, উপন্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পেল। ' 

এরপরে ইউরোপে মুদ্রণশিল্পে নতুন নতুন আবিষ্কার ঘটল 
বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের ফলে। ঘরে বাইরে, খনিতে কারখানায়, 
ঘাটে, রঙ্গালয়ে পানশালায় বিদ্যুতের আলো নিয়ে এল নতুন যুগ। 
বিস্তারও দীর্ঘ অবসর মুদ্রিত পুস্তকচর্চায় জোয়ার আনল। 

সাগর পেরিয়ে ইউরোপীয় রষ্ট্রগুলি এশিয়া-আফ্রিকায় নতুন 
নতুন উপনিবেশ স্থাপন করল। মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে 
হিন্দুস্তানে ইংল্যাণ্ডের শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। এক-শাসনব্যবস্থা, 
আইন ও বিচারব্যবস্থা, রাজস্ব ও মুদ্রাব্যবস্থার ফলে ভারত এক 
সূত্রে বাধা পড়ল। এবং নতুন রাজভাষা ইংরেজি শিখে ভারতীয়রা 
নতুন জগৎকে জীবনকে জানল। ফলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে এল 
নবযুগ। 

এই নবযুগ আসার ফলে গদ্যচর্চা, যুক্তিচর্চা, বিজ্ঞানচর্চা 
ব্যাপকভাবে শুরু হল। এল নতুন দিন। 

বাংলা সংবাদপত্রের প্রথম পর্বে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা 
মাসিকপত্র যত ছোটই হোক তা ক্ষুদ্র পত্রিকা বা লিটল ম্যাগাজিন 
বলে উল্লিখিত হত না। 

সমাচার দর্পণ (১৮১৮), ব্রাহ্মণকেবধি ও সম্বাদকৌমুদী 
(১৮২ ১), সমাচারচন্দ্রিকা ১৮২২) বাংলা সংবাদপত্রের অগ্রপথিক। 
এদের কোনোটারই ঘোষিত লক্ষ্য ছিল না সাহিত্যচর্চা, ছিল 
সমাচার পরিবেশন 

ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর (১৮৩ ১) মুখ্যত সমাচাব 
পরিবেশক কিন্তু পদ্যপ্রচারে তার আগ্রহ ছিল না। ঈশ্বরশুপ্ত 
সেদিনের নবীন লেখকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তা সত্তেও 
পরবর্তী নতুন লেখকগোষ্ঠীর FHT আদায় করতে পাবেন নি। 
যদিচ পরবর্তীরা সংবাদ প্রভাকর-এর এঁতিহাঁসিক গুরুত্ব স্বীকার 


>০ 


করেন নি। নবীনযুগের অগ্রগণ্য লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চড্টোপাধ্যাযের 
মন্তব্যে তার সমর্থন পাওয়া যায়-“ঈশ্বরগুপ্তের মতো লেখক আর 
Sra না, জন্মিয়া কাজ নাই।’ এই মন্তব্যে বিষম বা বিরোধাভাস 
আছে, কিন্তু এটাই সত্য। 

তাই সাহিত্যপত্রিকার সূচনা সংবাদ প্রভাকর-এ নয়, 
“বঙ্গদর্শন” মাসিক পত্রিকায় (১৮৭২) 

HEE তরী গা) বোধহয় 
বাংলাভাষায় সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী পত্রিকা কিন্তু তার সাহিত্য গৌরব 
ছিল না, নেইও। সেদিক থেকে প্রথম সাহিত্যপত্র বঙ্গদর্শন। 


- প্রথম চার বছরের সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৭২-১৮৭৬)। 
_ পরবর্তী পাঁচ বছরের সম্পাদক বষ্কিমাগ্রজ সন্ভ্রীবচন্দ্র (১৮৭৭- 


১৮৮১)। 

তারপর ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৮-এব মধ্যে বেরিয়েছে 
অমৃতবাজার পত্রিকা ও সাধারণী (দুটিই সাপ্তাহিক), ভ্রমর, 
আর্ধদর্শন, বান্ধব (তিনটিই মাসিকপত্র)। এঁদের কোনটাবই চরিত্রে 
প্রাধান্য পায়নি সাহিত্যগৌরব। তারপর এসেছে ঠাকুরবাড়ির 
মাসিকপত্র, যার সূচনা ভারতীতে (১৮৭৭)। এসেছে আরো 
মাসিকপত্র--বীণা, আনন্দবাজার পত্রিকা, বালকবন্ধু, তত্বকৌমুদী 
(এ দুটি ব্রাহ্মসমাজের), বঙ্গবাসী, সখা, সপঞ্জীবনী, নব্যভারত, 
নবজীবন, সাধনা, বালক (এ দুটি ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত)। 
প্রচার, সাহিত্য, হিতবাদী। এর মধ্যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 
‘সাহিত্য’ মাসিক পত্রিকার (১৮৯০) সাহিত্য গৌরব fea 
সবচেয়ে প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল বঙ্গবাসী (১৮৮১)। 
এটির প্রচারসংখ্যা ছিল বেশি, পাঠকসমাজ ছিল অতিবিস্তৃত। কিন্তু 
তা সাহিত্যপত্র নয়। 

এখন আমরা লিটল ম্যাগাজিন অভিধায় যেসব পত্রিকাকে 
ভূষিত করি, সেগুলির অস্তিত্ব উনবিংশ শতকে ছিল না। 

বঙ্গদর্শন-এর (১৮৭২) প্রভাব শেষ হল ঠাকুরবাড়ির 
“ভারতী” (১৮৭৭) সাধনা মাসিকপত্র ১৮৯১) প্রকাশে । বলা 
যায়, বঙ্গদর্শনের মশাল হাতে নিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ও 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর CCMA প্রথম দুই সম্পাদক)। 

বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয় মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহর 
থেকে। তখন বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে সরকারি কর্মে নিষুক্ত। তার 
আবাসে সন্ধ্যাফ মিলিত হতেন কয়েকজন সরকারি উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী ও ব্যবহারজীবি। তাদের ছিল সাহিত্যপ্রবণতা ও 
মননপ্রবণতা। তার ফলে সৃষ্ট হল বঙ্গদর্শন মাসিকপত্রিকা। তা 
বেরুল বহরমপুর থেকে। 
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শ্রীরামপুর মিশনের পত্রিকা ছেড়ে দিলে এতাবতকাল 
উল্লিখিত যাবতীয় পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে | 
ঈশ্বরগুপ্তের বাড়ি নদীয়া জেলাভুক্ত কাচড়াপাড়ায়, কিন্তু তার 
সংবাদপ্রভাকর বেরিয়েছিল কলকাতা থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুর 
থেকে মাসিকসাহিত্যপত্র বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশ করেছিলেন বটে, 
কিন্তু কিছুকাল পরেই তা কলকাতায় নিয়ে আসেন। তা ছাপা 
হত কলকাতার ভবানীপুর থেকে। 

উনিশ শতকের তিনের দশক থেকেই কলকাতা হয়ে 
উঠেছিল যাবতীয় সাহিত্যচর্চর কেন্দ্র। সেকারণে যাবতীয় 
পত্রপত্রিকা কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে। 

তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার পাশাপাশি ঢাকা, 
কোচবিহার, কৃষ্ণনগর, চুচুড়া, নৈহাটি সাহিত্যকেন্দ্র হয়ে উঠতে থাকে। 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কেশবচন্দ্র সেন (কোচবিহারের 
মহারাজা তার জামাতা হওয়ার সুবাদে কোচবিহার সাহিত্য- 
সংস্কৃতি-ধর্মচর্চার কেন্দ্র হযে ওঠে), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অখণ্ড 
বঙ্গের বিভিন্ন শহরে অবস্থান করায় তা সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র হয়ে 
ওঠে, কিন্তু “বান্ধব পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ ছাড়া আর 
কেউ কলকাতার বাইরে সাহিত্যপত্রের কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারেননি। 

একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম কালীপ্রসন্ন ঘোষ। বঙ্গদর্শনের 
আদর্শে তিনি ঢাকা থেকে একটি মাসিকপত্র “বান্ধব” (১৮৭৪) 
প্রকাশ করেন; পরে নবপর্যায় বান্ধব (১৯০১) পূর্বসূরীর 
পদাঙ্কানুসারী। পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র এক পয়সা মূল্যের 
সাপ্তাহিক পত্রিকা “শুভসাধিনী” (১৮৭০) কিছুকাল সম্পাদনা 
করেন। ভাওয়াল রাজ এস্টেটের ম্যানেজার থাকাকালে (১৮৭ ৭- 
১৯০২) “সাহিত্যসমালোচনা সভা» প্রতিষ্ঠা করে তিনি নানাভাবে 
সমকালীন লেখকদের আনুকূল্য করেছিলেন। 

ঢাকায় যে কাজ করেছিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ সে-কাজ 
কলকাতায় করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। মাসিক ‘ধর্মতত্ত্ব’ 
(১৮৬৪), দৈনিক "সুলভ সমাচার’ (১৮৭০) ও মাসিক 
“নববিধান' ১৮৮০) প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। 

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও কেশবচন্দ্র সেনের এই প্রয়াসের 
অন্তরালে সক্রিয় ছিল যথাক্রমে ঢাকার পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজ ও 
কলকাতার নববিধান সমাজ। তা সত্বেও এইসব দৈনিক ও মাসিক 
পত্রিকা দীর্ঘজীবন লাভ করেনি। 

দীর্ঘজীবন পেয়েছিল কলকাতার ‘বঙ্গবাসী’ ও ‘বসুমতী’ 
পত্রিকা। পরে দৈনিক আনন্দবাজাব পত্রিকা যো এখনও চলছে) 
এবং দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা যো আজ আর নেই)। 

এইসব বিবরণ থেকে এই সত্য স্পষ্ট হয, মাসিক 
পত্রিকাগুলির পিছনে ব্যক্তির একক প্রয়াস ছিল অক্রিয়। কোনো 
সংস্থার মুখপত্র হলেও তা সঙ্ঘের শক্তি পায়নি। 

সেদিক থেকে বলতে গেলে স্বীকার করতে হয় ঠাকুরবাড়ির 
পারিবারিক সমর্থন “সাধনা” ও “ভারতী” পত্রিকাকে দীর্ঘজীবন 
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লাভের সুযোগ দিয়েছিল। এবং তা বন্ধ হয়ে গেলেও পুনজীবন 
লাভ করেছিল। 

তার অপর উদাহরণ “মানসী” পত্রিকা ও “মর্মবাণী” পত্রিকা। 
পরে “মানসী ও মর্মবাণী” নামে নতুন করে প্রকাশিত হয়। তার 
nce feel NDEs নাজিল 
ও সক্রিয় সহযোগিতা । 

বিংশ শতাব্দীব সৃচনাপর্ব পর্যন্ত বাংলা পত্রপত্রিকার Gera 
ও পতন এই একইভাবে চালিত হয়েছিল। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে স্বদেশী আন্দোলন ও সশস্ত্র 
বিপ্লব প্রয়াসের ফলে দেখা গিয়েছিল কয়েকটি রাজনৈতিক 
পত্রিকা, যেমন ব্ৰহ্মবাহ্মব উপাধ্যায়ের “সন্ধ্যা” পত্রিকা। এই ধারা 
দ্বিতীষ পাদে চলে এসেছিল, তার অন্যতম পরিচায়ক « ৬ 
এই ধাবা কখনই শেষ হয়ে যায়নি। 

Red eae oa aon 
দীর্ঘজীবন। বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর পত্রিকা তার 
প্রমাণ। তাদের প্রকাশস্থল কলকাতা! 

কিন্তু যথার্থ লিটল ম্যাগাজিন তখনো আসেনি। যা চরিত্রে 
সাহিত্যিক, অব্যবসায়ী ও এক ছোট গ্বোষ্ঠী-পরিচালিত, তা এল 
১৯২০ সালের পরে। | 

এই ধারার সূচনা হল কল্লোল পত্রিকায় (১৯২৩)। 
“কালিকলম'-এ তার প্রসার। ঢাকা থেকে অধ্যাপক পরিমলকুমার 
ঘোষ প্রকাশ করেন প্রা এবং পরে তারই RIG TI বু 
প্রকাশ করেন “প্রগতি” | 

হয়তো এই ধারার সুচনা প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র 
মাসিকপত্রে (১৯১৪) এবং তার বিস্তার সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 
ত্রেমাসিক পরিচয়-এ (১৯৩ ১)। 

একান্তভাবে সাহিত্যপ্রাণ, বিশেষ গোষ্ঠীব মধ্যে সীমাবদ্ধ, 
বিজ্ঞাপনবর্জিত, সাধারণ্য প্রচার ও বিক্রুয়ে অনাগ্রহী সাহিত্যপত্রিকা 
সবুজপত্র ও ত্রৈমাসিক পরিচয়-কে আজকের লিটল ম্যাগাজিনের 
অগ্রদূত বলে সকলে মেনে নেবেন কি? 

এরই পাশাপাশি চলেছিল ও দীর্ঘজীবন লাভ করেছিল 
“ভারতবর্ষ, “প্রবাসী ও “বসুমতী'_তিনটি মাসিকপত্র। এগুলি 
সাহিত্যপ্রাণ কিন্তু পুরোপুবি সাহিত্যে সমর্পিতচিত্ত নয়। এদের 
পিছনে ছিল সংহত -ব্যবসাভিত্তিক প্রকাশন প্রতিষ্ঠান_ যথাক্রমে 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় Whe AH, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসী 
প্রকাশন ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠা এবং বসুমতী সাহিত্যমন্দির। এইসব 
প্রতিষ্ঠানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল এইসব পত্রিকা। 
ব্যক্তিগত মূলধনের উপর ভরসা করে প্রকাশিত উপেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের “বিচিত্রা” মাসিকপত্রও দীর্ঘজীবন লাভ করেনি। 
তবে লেখকগোষ্ঠীর মুখপত্র রূপে প্রকাশিত “শনিবাবের চিঠি? 
পরে ব্যক্তির অধিকারে সেজনীকান্ত দাসের শনিরঞ্জন প্রেস ও 


>> 


শনিরঞ্ন প্রকাশনায়) চলে যাওয়ায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবন লাভ 
করেছিল। “যমুনার মতো মাসিক সাহিত্যপত্র এরই অভাবে 
দীর্ঘকাল বাঁচেনি। 

ব্যবসাবুদ্ধি-বর্জিত সাহিত্যপ্রেরণাপ্রদূত ছোট ছোট 
সাহিত্যপত্রিকাকে আমরা আজ লিটল ম্যাগাজিন বলে মানি। 
সেকারণে যেমন প্রবাসী, বসুমতী, ভারতবর্ষ মাসিকপত্রকে এই 
শ্রেণী থেকে বাদ দিতে হয়, তেমনি বাদ দিতে হয় আর্দর্শন, 
আত্মুশক্তি, জ্ঞানা্কুর ও প্রতিবিশ্ব, নব্যভারত, নারায়ণ, পঞ্চানন্দ। 
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' (এই পত্রিকায় ১২৯২ বঙ্গাব্দে মীর মুশাররফ 
হোসেনের ‘বিষাদসিন্ধু’ গ্রন্থের প্রশংসা মুদ্রিত হয়েছিল), বৈদ্যবাটি 
থেকে প্রকাশিত “বৈদ্যবাটি পত্রিকা” (এতে শরংচন্দ্রের নিবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছিল), “সুলভ সমাচার’ (কেশব সেন-প্রবর্তিত 
দৈনিক পত্রিকা)--এগুলি প্রতিবিম্বের মতো জাগে ও তারই মতো 
বিলয়প্রাপ্ত হয়। ঠাকুরবাড়ির “সাধনা” ও “ভারতী"র তুল্য মাসিক 
সাহিত্যপত্রিকা যেমন আর হল না, তেমনি আর ফিরে এল না 
“বিচিত্রা” ও ব্রেমাসিক “পরিচয়'-এর মতো অভিজাত মননখদ্ধ পত্রিকা। 
টিকে গেল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’, 
রামকৃষ্ণ মিশনের “উদ্বোধন” আর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র 
“সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা” বোধ করি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য 
এই তিন পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। আর টিকে 
আছে আনন্দবাজার-গোষ্ঠী প্রকাশিত ‘দেশ’ পত্রিকা (সাপ্তাহিক, 
পরে পাক্ষিক) এবং মাসিক “পরিচয়” সংঘবদ্ধ সংগঠনের জোরে। 

সুকুমার রায়-প্রবর্তিত অসাধারণ কিশোর-পত্রিকা ‘সন্দেশ’ 
দাশ ও সত্যজিৎ রায়ের আগ্রহে পুনঃপ্রকাশিত হয়। 

স্বীকার্য, আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশি। এখনো 
অন্যান্য দেশের তুলনায় এই ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। 
সেরকমই এদেশে পত্রিকামৃত্যুর হারও খুব বেশি | লিটল ম্যাগাজিন 
সম্পর্কে এ কথা সুপ্রযোজ্য। কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, ধূপছাযা 
“সাহিত্যের খবর’ প্রভৃতি লিটল ম্যাগাজিন উঠে গেল। এমনকি 
উঠে গেল ‘এক্ষণ’ পত্রিকা ; সম্পাদক নির্মাল্য আচার্যের অকাল 
মৃত্যুতে তার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। বিপরীত দিকে ক্রমশ স্ফীত 
হচ্ছে ‘DAB’, ‘বিভাব’, ‘কোরক’, “সমতট,, “এবং মুশায়েরা'- 
র মতো লিটল ম্যাগাজিন। এগুলির আয়তন বাড়ছে, আর্থিক 
অবস্থা উত্তরোত্তর দৃঢ় হচ্ছে। প্রকাশকাল নিয়মিত হচ্ছে। তথাপি 
এগুলিও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সম্পাদক-মালিকের অনাগ্রহে অবর্তমানে 
বা অনুপস্থিতিতে এগুলির দশা কি হবে বলা সুকঠিন। আশঙ্কার 
উদাহবণ সামনেই আছে--নির্মল্য আচার্যর ‘এক্ষণ’, আনন্দগোপাল 
সেনগুপ্তের ‘সমকালীন’, অরুণ ভট্টাচার্যের “উত্তরসূরী”। অবশ্য 
স্বীকার্য, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এইসব লিটল ম্যাগাজিনের 
মান উন্নত, সম্পাদনা তারিফ করার মতো। 
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দেশ স্বাধীন হবার পরে সামান্য কিছুকাল পূর্ব থেকে অখণ্ড 
বঙ্গের বিভিন্ন মফঃস্বল শহর থেকে বেরুতে শুরু কবে নতুন 
নতুন লিটল ম্যাগাজিন। কোচবিহার, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, 
বহরমপুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি মফঃস্বল শহর ও নগর থেকে 
প্রকাশিত হচ্ছে অনেক লিটল ম্যাগাজিন। এইসব পত্রিকা মুদ্রণ 
সৌষ্ঠবে ও প্রচারে কলকাতা-কেন্দ্রিক লিটল ম্যাগাজিন থেকে 
অনেক পিছিয়ে। তার একটা বড়ো কারণ স্বাধীন ভারতে (পরাধীন 
ভারতেও) বঙ্গদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি অর্থনীতি-বাণিজ্য-ব্যবসা- 
শিল্প উৎপাদনকেন্দ্ররূপে কলকাতার সমপর্যায়ে অন্যান্য শহর 
আসতে পারেনি। বিহারে পাটনার সঙ্গে প্রতিস্পর্ধা করতে পারে 
পূর্ণিয়া ও ভাগলপুর। উত্তরপ্রদেশে লখনউর সমপর্যায়ে আছে 
বারাণসী, কানপুর, আগ্রা, এলাহাবাদ। কিন্তু কলকাতার সঙ্গে 
এইসব ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্ৰিতায় হঠে যায় কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, 
বহরমপুর, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, মেদিনীপুর। অথচ এইসব শহর 
থেকেই এই মুহূর্তে প্রকাশিত হয় এমন সব লিটল ম্যাগাজিন 
যাদের মান উন্নত। বহরমপুর থেকেই মনীশ' ঘটক প্রকাশ 
করেছিলেন ‘ASH, আজ তা প্রকাশ করছেন তার কন্যা 
মহাশ্বেতা দেবী। কোচবিহার থেকে এমনতর লিটল ম্যাগাজিন 
প্রকাশিত হয়েছে যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন অমিয়ভূষণ 
TEMS | জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এমন সব পত্রিকা 
যাব পিছনে আছে চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা ও লেখকগোষ্ঠীর 
সংঘবদ্ধ প্রয়াস। ইদানীং শিলিগুড়ি থেকেও অনেক লিটল 
ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে। এখন প্রশ্ন ওঠে, জলপাইগুড়ি, 
শিলিগুড়ি, কোচবিহার, বহরমপুর, মেদিনীপুর, নৈহাটি, চুঁচুড়া, 
চন্দননগর, শ্রীবামপুর যদি উৎকৃষ্ট লেখক উপহার দিতে পারে, 
তবে উৎকৃষ্ট দীর্ঘজীবী সাহিত্য পত্রিকা দিতে পাবে না কেন? 
বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে বাংলা মুদ্রণে RAI ঘটে 
গেল। হাতে কম্পোজের দিন শেষ হয়ে এল লাইনো-টাইপ। তার 
ফলে বাংলা পত্রপত্রিকা-বই মুদ্রণে নতুন জোয়ার এল। হরফের 
সংস্কার হল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত হরফের ডালা 
নতুনভাবে সজ্জিত হল। হরফের সংখ্যা কমানো হল। মুদ্রণ 
সংস্কারের হাত ধরে এল বানান সংস্কার। এবং বিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে তা আরো পরিবর্তনের মধ্য দিযে অগ্রসর হল। এবং 
মুদ্রণে শেষ পর্যন্ত এল গুরুতর পরিবর্তন--যাকে বিপ্লব বললে 
অত্যুক্তি হয় না। কম্পিউটার-কম্পোজ ডি.টি.পি এসে আমাদের 
মুদ্রণব্যবস্থাকেই পুরোপুরি বদলে দিল। আজ আর ফর্মা (১৬ 
পৃষ্টা) ধরে হাতে বা লাইনোটাইপে ছাপা হয় না। এক সঙ্গে একটি 
পুরো বই ডি.টি.পি-তে কম্পোজ হয়ে যাচ্ছে, একবারেই পুরো 
বইটাই নতুন প্রুফ রূপে তৈরি হচ্ছে, একসঙ্গেই পুরো প্রুফ 
সংশোধন হচ্ছে, সংশোধিত প্রুফ ফিল্মে ধবে বাখা হচ্ছে। সেই 
ফিল্ম থেকে মুদ্রণ আরো দ্রন্তগতি হচ্ছে। কম সময়ের মধ্যে বই 
ছাপা হয়ে যাচ্ছে। ইদানীং মুদ্রণে আরো বিপ্লব সাধিত হয়েছে। 
পুস্তকমেলা..-পগর্স বর্ষ-..তৃতীয় সংখ্যা 


ওয়েভ-প্রিন্টিং-এব ফলে অতিদ্রুত একটি বড় বই বা পঞ্জিকা 
২০/২৫ লাখ ছাপা হয়ে যাচ্ছে। রঙিন ছবি-সমেত মুদ্রণেও 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তার ফলে শিশুপাঠ্য বই, 
বিজ্ঞানের বই, দুরূহ মহাকাশ-গবেষণার বই সচিত্র ছাপা হয়ে 
যাচ্ছে। যে শিশু কেবল হরফ চেনে, সে-ও খুব কম সময়ের 
মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশলাভ করছে। 

এর ‘নীট’ ফল সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকার অবিশ্বাস্য 
প্রচার। মার্কিন দেশের মতো ১২৪/১৯৬ পৃষ্ঠার রঙিন চিত্র 
শোভিত দৈনিক পত্রিকা না হোক, ২৪/৪০ পৃষ্ঠার রঙিন 
চিত্রশোভিত দৈনিক এখন ভারতেই প্রকাশিত হচ্ছে। ইন্টারনেট 
ব্যবস্থার ফলে একটি দৈনিক পত্রিকার একটি সংস্করণ একই সঙ্গে 
হচ্ছে, পৌছে যাচ্ছে মানুষের ঘরে ঘরে। 

অন্যদিকে টি.ভি. বা দূরদর্শন আমাদের শিক্ষায়, প্রমোদ- 
বিতরণে বিপ্লব এনে দিয়েছে। ভারতে টি.ভি. এসেছে ৩০-৩৫ 
বছর, কলকাতায় ২৫ বছর। এখন তা গ্রামে গ্রামে পৌছে যাচ্ছে। 
উপগ্রহ মারফত টি.ভি.-র ছবি দেশবিদেশে ঘটনা ঘটার সঙ্গে 
সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে। এবং ক্রমশ তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার 
মধ্যে এসে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সর্বত্র পৌছে যাচ্ছে। তার ফলে 
এখন প্রত্যন্ত গ্রামের অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষও টি.ভি. দেখে চলমান 
দুনিয়ার চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করছে। শিক্ষার বিস্তারে ও 
প্রমোদবিতরণে টি.ভি-র আজ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। এবং 
নিত্যনতুন প্রকৌশল প্রয়োগের ফলে মানুষ ঘরে বসে ‘অনুভব’ 
করতে পারছে যে টি.ভি.-তে প্রদর্শিত ঘটনাস্থলে সে হাজির আছে। 

দেশেবিদেশে গ্রামেগঞ্জে নগরে শহরে টি.ভি. পৌছে যাচ্ছে। 
তার ফলে মানুষ আর বই পড়বে না, এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। 
কিন্তু তা অমূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেসব দেশে-মহাদেশে 
টি.ভি.-র ব্যাপক বিস্তার সেসব জায়গায় পুস্তকের সমাদর কমেনি। 
এবং লেখকদের প্রকাশকদের হতাশ হবার কারণ ঘটে নি। 

তাহলে একথা মনে করা যেতে পার যে টি.ভি.-র আগ্রাসী 
প্রসার ও প্রতাপ থেকে রক্ষা পেল মুদ্রিত পুস্তক ছোটবড় 
পত্রপত্রিকা সংবাদপত্র | 

কিন্তু বিপদ এসেছে অন্যদিক থেকে৷ যে কোনো দৈনিক 
পাক্ষিক মাসিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা বিজ্ঞাপননির্ভর। এতদিন যে 
বিজ্ঞাপন এইসব পত্রপত্রিকা পাচ্ছিল এখন তার অনেকটা চলে 

যাচ্ছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে, টি.ভি-র পর্দায় এবং সেই চাক্ষুষ সচল 
বিজ্ঞাপন মুহূর্তের মধ্যে সব শ্রেণীর সব বয়সের সাক্ষর-অসাক্ষর 
মানুষের চিন্তে গভীর প্রভাব ফেলছে। এই বিপদ সম্পর্কে আজ 
পত্রপত্রিকাকে সজাগ থাকতে হচ্ছে 

এই সচেতনতার একটি প্রমাণ দিই। ‘দেশ’ পত্রিকা (পূর্বে 


co সাপ্তাহিক, বর্তমানে পাক্ষিক) আজ bale বছর পার করে 


উনসত্তর বছরে পৌছল (১৮ নভেম্বর ২০০১)। নতুন বছরের 
RSet... বর্ষ...তৃতীয় সংখ্যা 


“সম্পাদকীয়'তে এই বিপদের কথা উচ্চারিত হয়েছে। ৰ 
সদ্যসমাপ্ত বিংশ শতাব্দী মানবসভ্যতার ইতিহাসে অনন্য 
সাধারণ গুরুত্ব পেয়েছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে যে চমকপ্রদ 
অগ্রগতি ঘটেছে, তা মানবসভ্যতার পাঁচ হাজার বছরে ঘটে নি। 
এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় বক্তব্য প্রণিধানযোগা, “মানবসভ্যত্তার 
ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীটির একটি অনন্য স্থান আছে। এই শতান্দীতেই 
বই ও পত্রপত্রিকা ছাপা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সাক্ষরদের 
ংখ্যাও বহুগুণ বেড়েছে। লেখক ও পাঠকের সংখ্যাও সর্বকালের 
রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। কাগজের উৎপাদক দ্রুত বর্তমান চাহিদার 
সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি।...মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা অষ্টাদশ 
শতাব্দী থেকে বাড়তে শুরু করে। তুঙ্গে ওঠে বিংশ শতাব্দীতে | 
পরবর্তী, অর্থাৎ এই বলিনি 
বই, পত্রিকার সংখ্যা সেই তুঙ্গকেও ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা? 
কিন্তু বোধহয় তা হচ্ছে না। তার কারণ-বৈদ্যুতিন মাধ্যমের 
রিবা বনি 
শতাব্দীর শেষভাগে | 

কেন এই ধরনের আশঙ্কা? 

এর উত্তরে উক্ত সম্পাদকীয়ের বক্তব্য : সিনে বা 
চলচ্চিত্রের প্রসারের পর বিশ্বব্যাপী অনেকেরই আশঙ্কা হয়েছিল 
যে এরপর সাহিত্য রচনায় ভাটা পড়বে। কিন্তু সে আশঙ্কা অমূলক 
বলে প্রমাণিত হয়েছে। চলচ্চিত্র ও মুদ্রিত সাহিত্য চলেছে 
পাশাপাশি, কখনও পরস্পরের পাঠপুরক। কিন্তু টেলিভিশন ও 
কম্পিউটারের ক্ষেত্রে সে কথা বলা যাবে না। চলচ্চিত্রে কাহিনী 
ও শব্দ আছে কিন্তু অক্ষর নেই, কম্পিউটারে কাহিনী ও অক্ষর 
দুই-ই থাকতে পারে। বই ছাপার জন্য প্রচুর কাগজ লাগে। অর্থাৎ 
প্রকৃতির ওপর আক্রমণ, অপরনাম কম্পিউটার বাঁচিয়ে রাখতে 
পারে প্রচুর NE? 

এর চেয়ে বড় বিপদ_:পত্রপত্িকর জ্বালানি সরবরাহ করেন 
বিজ্ঞাপনদাতারা। এখন সেই বিজাপনদাতারা ঝুঁকেছেন চাকু 
মাধ্যমের দিকে!’ 

Sard এই স্বালানি অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের অভাবে দুর্বল হয়ে 
পড়ে পত্রপত্রিকা। এই অবস্থাটা ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞাপনের টাকা চলে যাচ্ছে টেলিভিশনে, 
পত্রপত্রিকার ভাগে জুটছে সামান্য বিজ্ঞাপন। জ্বালানি কমে গেলে 
টিকে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ে : এই সত্য কেবল বড় নয় ছোট 
আয়তনের পত্রপত্রিকাও অনুভব করছে। কোনো সরকারী ভর্তুকি 
দিয়ে এই অভাব থেকে পত্রপত্রিকাকে বাঁচানো সম্ভব কি? উত্তরে 
কেউ কেউ বলতে পারেন, পাঠকের সাহিত্যগ্রীতি বাঁচাতে পারে 
পত্রপত্রিকাকে। বড় পত্রিকা অল্প দাম বাড়িয়ে তার প্রয়াস করতে 
পারে, ছোট পত্রপত্রিকা এই প্রয়াসে কতদূর সফল হবে, আজ 
এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাড়িয়ে ছোট পত্রপত্রিকার সম্পাদক ও 
পরিচালকগোষ্ঠী। 


৯৩ 


tee ও আমাদের চিন্তাভাবনা 


কমল দাস 


“আমার মধ্যে যদি উত্তম কিছু থাকে তার জন্য আমি বইয়ের 
কাছে খণী, কারণ বই আমাকে দেখিয়েছে জীবনের পথ এবং 
বাঁচার আলো।” বই সম্পর্কে গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থেকেই 
ম্যাক্সীম গোকী বই সম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি বলেছেন। বিখ্যাত 
ফরাসী THM ভিক্টর হুগো বলেছেন “গ্রন্থ হচ্ছে বিশ্বাসের অঙ্গ, 
যা মানবসমাজ ও সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে এবং 
গ্রন্থ হচ্ছে সভ্যতার রক্ষা কবচ।” কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বই সম্বন্ধে 
মধ্যে সীকো বেঁধে দিয়েছে।” 

আমাদের কাছে বইয়ের কত গুরুত্ব 
দেশবিদেশের নানা-মণীষীর এসব মূল্যবান বাণী, 
প্রাত্যহিকজীবনে বই পাঠের অপরিহার্যাতা প্রমাণ 
করে। সারা বিশ্বে অসংখা মানুষের অভিজ্ঞতার 
জমিতে উপহার দেয় হাজারো চিন্তার ফসল। বই 
মানুষের সভ্যতার শুরু থেকেই ছিল। মানুষের 
সভ্যতাকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে 
বই থাকবে কারণ বই মানুষের জন্য এবং মানুষের জন্যই বই। 
যতদিন মানুষের চিন্তা, স্বপ্ন, কল্পনা থাকবে ততদিন বইও বেঁচে 
থাকবে। বই পড়ে একজন বুভুক্ষু পাঠক রূপান্তরিত হন একজন 
শিক্ষিত ও আলোকিত মানুষে । পরবর্তী জীবনে বই-ই তাকে 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। বই শুধু আমাদের সঠিক 
সিদ্ধান্ত নিতে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতেই সাহায্য করে না, 
সমাজের নানান স্তরে বঞ্চনা, লাঞ্ছনা এবং শোষণের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করতে শেখায় এই বই। মানব-শক্তিকে পুরোপুরি কাজে 
লাগাতে হলে এবং দেশের বিজ্ঞান, শিল্প, কারিগরি, গবেষণা 
প্রভৃতির সঠিক সুফল পেতে হলে বইয়ের সাহায্য একান্ত 
দরকার। সেইজন্য সকলের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস বাড়ানো এবং 
সকলকে বহুমুখী করতে ১৯৫৭ সালে wile প্রধানমন্ত্রী 
জহরলাল নেহেরু ভারত সরকারের অধীনে “ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, 
ইণ্ডিয়া’ স্থাপন করেন। 

আনন্দের কথা ভারত সরকার বইয়ের অসীম গুরুত্ব 
উপলব্ধি করে ২০০১-২০০২, একটি পুরো বছরকে বইবর্ষ, 
বলে ঘোষণা করেছে। এই বইবর্ষ শুরু হয়েছে ২৩ এপ্রিল 
(২০০১) থেকে । এ দিনটিকে ইউনেসকো (UNESCO) ওয়ার্ল্ড 
বুক ডে (বিশ্ব বই দিবস) এবং কপিরাইট ডে হিসাবে ঘোষণা 
করেছে। বইয়ের প্রচার, প্রসার ছাড়াও সকলকে বইমুখী করতে 
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এবং বইয়ের সঙ্গে জড়িত লেখক, প্রকাশক, বই বিক্রেতা, বই 
বিতরণকারী সংস্থা, অর্থাৎ যাঁরা বই এবং বই-সংক্রান্ত ব্যবসার 
সঙ্গে জড়িত তাদের নানা সমস্যা, সমাধানের পথ ও বই সম্পর্কে 
নতুন নতুন চিন্তাভাবনা করার জন্য এই বছরটিকে বিশেষ করে 
বেছে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া সারা দেশের পাঠাগারের উন্নতি 
সাধন, সারা ভারতের শহরে, গ্রামে গঞ্জে, সমস্ত বইয়ের 
দোকানের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করে বই বিক্রয়ের পরিধি বাড়ানো, 
শহর, মহকুমা, জেলা এমনকি ব্লক এবং পঞ্চায়েত 
স্তরে গিয়ে প্রদর্শনী করা এবং ছোট বড় ভ্রাম্যমান 
গাড়ি দিয়ে সকলের দোরগোড়ায় বই পৌছে 
দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বইবর্ষে 
আমাদের শ্লোগান হচ্ছে ‘বই সবার জন্য এবং 
সবাই বইয়ের জন্য’। খুবই আনন্দের কথা ভারত 
সরকার ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া-কে এই বইবর্ষ 
উদ্যাপন করার জন্য নোডাল এজেন্সি হিসাবে 
নিয়োগ করেছে। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া 
বইবর্ষের উপর একটি বিশেষ লোগো এবং বইয়ের 
উপর নানা ধরনের সুন্দর-সুন্দর পোস্টার, বইমার্ক, ক্যালেণ্ডার, 
টাইমটেবিল প্রভৃতি তৈরি করেছে যেখানে বইয়ের লোগো এবং 
বইয়ের উপর বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান স্লোগান দেওয়া হয়েছে। 
বইবর্ষের লোগো, পোস্টার এবং অন্যান্য প্রচারপত্র সারা ভারতের 
প্রকাশক, সরকারী-বেসরকারী এবং বিভিন্ন এন.জি.ও.দেরও 
পাঠানো হয়েছে। এছাড়া বইবর্ষে রেডিও, টি.ভি., কাগজ, 
সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। 
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া বইবর্ষে নিন্নলিখিত বিষয়গুলির 
উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছে এবং নির্বাচিত কিছু বিষয়কে 
বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে : 

e দিল্লিতে ট্রাস্টের নতুন বাড়িতে একটি জাতীয় বই 
গ্যালারি স্থাপন করা হবে এবং এখানে একটি স্থায়ী 
বইয়ের প্রদর্শনীও থাকবে যেখানে তালপাতার বইয়ের 
শুরু থেকে বইয়ের বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত ক্রমবিবর্তনের 
ইতিহাস প্রদর্শিত। এছাড়া সেখানে পুরানো, দুষ্প্রাপ্য 
বই, ও পাঞ্জুলিপি এবং নির্বাচিত বইয়ের প্রথম 
সংস্করণও স্থান পাবে। 

প্রস্তাবিত নতুন বাড়িতে লেখকদের জন্য থাকার 
ব্যবস্থা থাকবে সেখানে দৃরদুরান্ত থেকে দিল্লিতে আসা 
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খক-লেখিকারা থাকার সুযোগ পাবেন। 

e সারা দেশে বিশেষ করে যেখানে এতদিন বই 
-গৌছয়নি সেখানে সকলের দোরগোড়ায় বই পৌছে 
দেবার জন্য নতুন স্কিম “বুকস্‌ অন হুইলস্‌” চালু করা 
হয়েছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং এন. 
জি. ও-দের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে 
বহুরাজ্যেই ভ্রাম্যমান গাড়ি হস্তান্তর করা হয়েছে। 

e বেতার, দূরদর্শন এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বিশেষভাবে 
. প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে সকলের মধ্যে 
পাঠাভ্যাস বাড়ে। বিভিন্ন সামাজিক উৎসবে বই 
উপহার দেবার ব্যাপারটিকে বিশেষভাবে জোর দেওয়া 
হয়েছে। : | 

© অন্ধ এবং প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ভালো বইয়ের অভাব দূর 
করতে ওদের পড়ার মতো নতুন ধরনের একগুচ্ছ বই 
তৈরি হয়েছে এবং আরো বই প্রকাশের তোড়জোড় 
চলেছে। 

o বইবর্ষে সমস্ত রাজ্যে অন্তত একটি বইমেলা বা 
প্রদর্শনীর আয়োজন করা এবং বই প্রদর্শনীর জন্য 
বিভিন্ন ইস্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং লাইব্রেরিকে 
নানানভাবে পরামর্শ ও সাহায্য করা হয়েছে। 

e orf ক্লাব ও বুক ক্লাব তৈরির স্কীমকে নতুনভাবে 
জনপ্রিয় এবং সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য সমস্ত 
কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আনন্দের কথা ইতিমধ্যেই 
পশ্চিমবঙ্গে ১৪,৫০০টি প্রাথমিক স্কুলে রীডার্স ক্লাব 

_ তৈরি করা হয়েছে; এবং অন্যান্য আরও প্রাথমিক 
eat রীভার্স ক্লাব তৈরি করা হবে। 

° সারাদেশে বিভিন্নভাষায় নবস্বাক্ষরদের জন্য আরো বেশী 

ংখ্যক প্রয়োজনীয় বই প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

e বিশেষ করে শিশুদের জন্য আরো গুণগত মানসম্পন্ন 

| প্রয়োজনীয় এবং আকর্ষণীয় বই প্রকাশের ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে। 

ঞ& সারা দেশে আলোচনাসভা, কর্মশালা এবং বই সম্পর্কে 
এবং বই সম্পর্কে নানাবিষয়ে আলোচনা করা হবে। 

৬ বইয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য একটি 
যেখানে লেখক, প্রকাশক, সমালোচক, বিশেষজ্ঞদের 
আহ্বান করা হবে। 

এছাড়া বইবর্ষে বিভিন্ন শিক্ষাসংস্থা, পাঠাগার, প্রকাশক ও 

বইবিক্রেতা এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমকে তাদের করণীয় কার্য 
সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব ও অনুরোধ রাখা হয়েছে। 


শিক্ষাসংস্থা (Educational Institutions): সমস্ত স্কুল, কলেজ, 
বিশ্ববিদ্যালয়কে আবশ্যিকভাবে পাঠাগার রাখার এবং লাইব্রেরির 


_- বই পড়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রাখার জন্য অনুরোধ করা 
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হয়েছে যাতে ছাত্ররা তাদের মনের মতো বই পড়ার সুযোগ পায়। 
এখানে যে কোন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসাবে বই দেবার 
ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সকল শিক্ষাসংস্থা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে রীডার্স ক্লাব তৈরি করতে পারে। একটি 
নিদিষ্ট সময় অন্তর এখানে প্রদর্শনী এবং বিভিন্ন লেখকদের নিয়ে 
বই সম্বন্ধে আলোচনা এবং গল্পের আসর প্রভৃতি aes 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে। 


Guida cura EE ET 
এবং কোন ব্যক্তি বা দল বই নিয়ে বা ছোট গাড়িতে ভ্রামামান 
পাঠাগার তৈরি করতে পারে। অনেকসময় বড় পাঠাগার বিভিন্ন 
ছোট পাড়ায় তার শাখা তৈরি করে বই প্রদান করতে পাঁরে। 
সকলের সহায়তায় বাৎসরিক অর্থভাণ্ডার বাড়িয়ে বিভিন্ন মেলায় 
তারা নতুন নতুন বই সংগ্রহ করতে পারে। সম্ভব হলে কম্পিউটার 
বসিয়ে তীদের লাইব্রেরিতে আরো আধুনিক সুযোগসুবিধা পেতে 
পারেন। লাইব্রেরি সদস্য এবং সাধারণ পাঠকদের মধ্যে 
যোগাযোগ ব্যবস্থা দৃঢ় করতে তাদের মধ্যে নিয়মিত বই সম্পর্কে 
প্রচার পুস্তিকা, ক্যাটালগ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠানোর 
ব্যবস্থা করা যেতে ATA | 


প্রকাশক এবং বইবিক্রেতা : হিরন 
বইয়ের প্রচার এবং বিক্রয় বাড়াবার জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা 
করতে পারেন। তারা বুক গিফ্ট ক্যুপন (Book Gift Coupon) 
বা এই ধরনের নতুন স্কিম চালু করতে পারেন। বইয়ের বিক্রুয় 
বাড়াতে বিভিন্ন ধরনের বুকমার্ক, ক্যালেগার, টাইমটেবিল, 
কলেজের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনীরও আয়োজন ও বিভিন্ন 
মেলায় বই সম্বন্ধে নানান সমস্যা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বা 
বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন। নতুন 
গল্প বলার আসর প্রভৃতি করতে পারেন। বিভিন্ন এ্াসোশিয়েশান 
বা গিল্ড বইসংগ্রহ করে আর্থিক এবং সামাজিকভাবে দুর্বল 
পাঠাগার বা অন্যান্য সংস্থাগুলিকে কমদামে বা বিনামূল্যে বই 
দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন। বিভিন্ন হাসপাতাল,কারাগার এবং 
বাস্তুহারাদের ক্যাম্পে বই বিতরণ এবং বই নিয়ে পড়ার ব্যবস্থা 
করা যেতে পারে। বই সচেতনতা বাড়াবার জন্য বিভিন্ন কাগজ 
এবং অন্যান্য মিডিয়াকেও ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়। 


প্রচার মাধ্যম : রেডিও, দূরদর্শন, বেসরকারী টি.ভি চ্যানেল এবং 
বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সকলের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সকলকে 
আরো বইমুখী করার ব্যাপারে তীরা বই সম্বন্ধে নানা অনুষ্ঠান প্রচার 
করতে পারেন। শুধু অনুরোধই নয়, তারা স্বতঃস্ফরতভাবে বই 
সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্লোগান, বিশেষ অনুষ্ঠান, সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন 
লেখক, প্রকাশক এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা 
নিয়মিত অথবা নিদিষ্ট সময় অন্তর প্রচার করতে পারেন। 


>& 


সংবাদপত্র : বইবর্ষে সমস্থ প্রিন্ট মিডিয়া বিশেষ করে জাতীয় 
সংবাদপত্র এবং স্থানীয় সংবাদ সংস্থারা তাদের ভূমিকাকে 
নতুনভাবে পালন করতে পারেন। বইয়ের প্রচার ও প্রসারে এবং 
বইয়ের গুরুত্ব সকলের মধ্যে বোঝাবার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন 
বিষয়ে লেখা প্রকাশ, সমালোচনা প্রকাশ এবং শিশুদের জন্য বা 
অন্যান্য বিষয়ে বই পর্যালোচনা বিভাগে লেখা প্রচার করা যেতে 
পারে। এছাড়া খারাপ বইয়ের প্রকাশন বন্ধ ও বই নকল 
করার অসুস্থ অভ্যাস রোধ করার ব্যাপারে জনমত তৈরি করতে 
পারেন। 

আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি বইবর্ষকে সার্থকভাবে পালন 
করতে হলে এবং এর সত্যিকারের সুফল পেতে হলে উপরোক্ত 
স্থাগুলির আন্তরিক সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন। 

পাবলিশার্স এণ্ড বুকসেলার্স গিল্ডের প্রাক্তন সভাপতি এবং 
“পুস্তকমেলা'র সম্পাদক সবিতেন্দ্রনাথ রায় বইবর্ষে বইয়ের 
প্রসার এবং বিক্রির ব্যাপারে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে 
বিষয়গুলির উপরে আলোকপাত করছি : 

কে) বই এবং বই বাবসা নিয়ে বর্তমানে চতুর্দিকে যে গেল 
গেল রব শোনা যায় বা যাচ্ছে সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত 
নই। প্রকাশক, বইবিক্রেতা, লেখক, সরকারী, বেসরকারী, এন. 
জি. ও. এবং জনসাধারণের মধ্যে যারা কিছু করতে চান, তাদের 
আন্তরিক ইচ্ছা, এঁকান্তিক চেষ্টা এবং লেগে থাকার প্রচেষ্টা থাকলে 
বইয়ের প্রসার, গুণগত মান উন্নয়ন এবং বই বিক্রি নিশ্চয় বাড়বে 
এবং কার্যত বই ব্যবসাও হবে। এন.বি.টি-কে এ ব্যাপারে উদাহরণ 
হিসাবে ধরা যেতে পারে। শুধু “পড়ে না’ বলে হাহতাশ অর্থহীন। 
কৰি বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় ‘মাটি তো কঠিন হবেই যদি 
তুমি ফসল ফলানোর মন্ত্র ভুলে যাও! 

খে) আরো বেশী করে সবার সামনে বইকে মেলে ধরতে 
হবে এবং বইকে আরো সবার কাছে নিয়ে আসতে হবে। বিশেষ 
করে ছোটদের মধ্যে এবং ছাত্রদের মধ্যে বইয়ের প্রতি সখ্যতা 
বাড়াতে হবে এবং বই পড়ার মধ্যে মজা বা আনন্দ অনুভব 
করাতে হবে। শুধু বড় শহরে বইমেলা সীমাবদ্ধ না রেখে জেলা, 
মহকুমা, ব্লক এমনকি পঞ্চায়েত স্তরে গিয়েও বইকে সবার 
দোরগোড়ায় পৌছে দিতে হবে। বইকে শুধু দোকানে বা শোরুমে 
আবদ্ধ রাখা চলবে না। আমি নিয়ত দেখছি ছোট বড় সবাই বই 
ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অধ্যাপকদের সামনে প্রদর্শনী বা অন্যান্য 
উপায়ে তাদের মনের মত বইয়ের সম্ভার তুলে দিতে পারি, 
বইয়ের প্রসার এবং বিক্রয় বাড়তে বাধ্য। 

গে) বইয়ের দাম কম হওয়া দরকার। কিন্তু তার চেয়েও 
বড় কথা হল, বইয়ের গুণগত মান বাড়িয়ে বইয়ের বাহ্যিক 
চেহারাটাকেও আরো চিত্তাকর্ষক করা দরকার। এছাড়া বইয়ের 
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সম্পাদনা এবং মুদ্রণও ক্রটিমুক্ত করতে হবে। 

দিল্লি আন্তর্জাতিক বইমেলা, কলকাতা বইমেলার পাশাপাশি 
এখন ভারতবর্ষের নানা রাজ্যজুড়ে বেশ কিছু অর্থকরী জেলা ও 
মহকুমা বইমেলা হয় সেখানে ইচ্ছা থাকলেও সকল প্রকাশক ও 
বইবিক্রেতারা তিন চারটের বেশী মেলায় যেতে পারেন না। এ 
ব্যাপারে রাজ্য সরকার, এন. বি. টি., পাবলিশার্স আও বুকসেলার্স 
গিল্ড ও অন্যান্য এ্যাসোশিয়েশান নিজেদের স্বার্থে একটেবিলে 
বসতে পারেন এবং এ ব্যাপারে একটি সুষ্ঠ ক্যালেণ্ডার তৈরি 
করতে পারেন। পরপর মেলা হলে সবাই অবশ্যই বেশী সংখ্যক 
মেলায় যোগ দিয়ে ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মুনাফার অঙ্কটাকেও 
অনায়াসেই বাড়াতে পারেন। 

(ঙ) জাল বইয়ের ব্যবসায় রমরমার জন্যই বাংলা বইয়ের 
বাজার মার খাচ্ছে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার আন্তর্জাতিক স্তরে 
এবং বিভিন্ন এ্যাসোশিয়েশান, শিল্ড, এবং কেন্দ্রীয় সরকার স্তরে 
কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। 

(চ) আমরা জানি ভালো বইয়ের মতো ভালো বন্ধু যেমন 
নেই তেমনি খারাপ বইয়ের মতো বড় শত্রও আর হতে পারে 
না। সেইজন্য প্রকাশদের দায়িত্ব নিতে হবে সুস্থ, গুণগত 
মানসম্পন্ন এবং সময়োপযোগী বইয়ের প্রকাশের ব্যবস্থা করা। 

ছে) আমার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি সকলকে 
বইমুখী করা এবং বইয়ের প্রসার ও বিক্রি বাড়ানো ব্যাপারটা খুব 
একটা সহজসাধ্য কাজ নয়। বিশেষ করে বর্তমান বৈদ্যুতিন 
মিডিয়ার দাণটে এবং কিছুটা আর্থিক কারণেও সাধারণ পাঠক 
এবং বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যবই ছাড়া অন্যান্য বই 
কেনার ও পড়ার আগ্রহটা কেমন যেন পায়ে পায়ে পালিয়ে 
যাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিজ্ঞান ও কারিগরি মানুষের 
জীবনে যে পরিবর্তন এনেছে, সেখানে কম্পিউটার কি বইয়ের 
জায়গা দখল করে নিতে পারবে? এই সন্দেহ আজ সবার মনে। 
কিন্তু আমার স্থিরবিশ্বাস, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মানুষের সভ্যতাকে 
সাহায্য করবে নিঃসন্দেহে, সেইজন্য তাকে আমাদের গ্রহণ 
করতেও হবে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস বইয়ের কোনো বিকল্প 
নেই। কারণ বইয়ের সম্পর্কে মনের সঙ্গে তার কম্পিউটারের 
সম্পর্ক প্রাণহীন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বই আমাদের স্বপ্র দেখায় এবং 
চেতনাকে শান দিয়ে আমাদের বাস্তবমুখী করে তোলে। বইয়ের 
গতি সব্বত্র_ বাসে, ট্রামে, প্লেনে, পকেটে, থলিতে এমনকি একান্ত 
বিছানার পাশেও বইকে পেতে পারি। কিন্তু প্রাণহীন কম্পিউটার 
প্রাণবন্ত মানুষের একান্ত বইয়ের সঙ্গে কেমন করে টেক্কা দেবে? 
এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। 

বই দেখুন, বইয়ের সাথে নিয়মিত একাত্ব হয়ে বই কিনুন, 
বই কিনুন নিজের জন্য, বই কিনুন প্রিয়জনকে উপহার দেবার 
জন্য এবং বই কিনুন আগামী প্রজন্মের জন্য। গড়ে তুলুন বই 
পড়ার অভ্যাস। 


পুক্তকমেলা_..সপতর্ম বর্ষ...দ্বিতীয় সংখ্যা 


আযপস্টোলিক গ্রন্থাগার : ভ্যাটিকান সিটি 
বারিদবরণ ঘোষ 


ত্যাটিক্যান সিটি সম্পর্কে একটি চমৎকার প্রবচন প্রচলিত 
আছে--'পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ধর্মীয় সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্রতম রাজ্য’ (The 
smallest State in the World at the centre of the largest 
Spiritual Kingdom) | 'রাজ্য”টির আয়তন মোটামুটি 88 হেক্টর 
(১০৮৬ একর = ৩২৬ বিঘা) মাত্র। কেউ যদি শহরের সেন্ট 
পিটার গির্জার মাথায় দাড়ান, তবে একনজরে সারা রাজাটিকে 
দেখে নিতে পারবেন, এমনই ছোট এর পরিসার। 

সারা ভ্যাটিক্যান ‘রাজ্য'টি রোম শহরের মধ্যেই একটা 
উপনগরের মতো। একেবারে স্বাধীন কিন্তু। সত্যি বলতে কি, 
শহরের বাইরেই এর সীমানা বেশি প্রসারিত। আর এখানের 
অধিবাসীর সংখ্যা জানলে তো হেসেই ফেলতে হয়--পাঁচশো-ও 
নয়। এর প্রায় অর্ধেকও বেশি বাসিন্দাকে আবার এখানে থাকতে 
দেওয়া হয়েছে। নইলে এর আসল অধিবাসীর সংখ্যা দুশোও পার 
হবে না বুঝি। ক্যাথলিক চার্চের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে এই শহর। 

ভ্যাটিক্যান শহরের উপরে অবস্থিত এই শহরের এই কজন 
অধিবাসী আর গির্জার জন্যে ঘরের সংখ্যা অবশ্য কম নয়। সে 
ধরুন হাজার দশের কক্ষ। তাতে হাজার বারো পার্টিশন আর 
হাজারখানেক মাত্র সিঁড়ি। কিন্তু সব জায়গায় যেন একটা আশ্চর্য 
ছন্দ। আর এই ছন্দে একটা ধর্মীয় পবিত্রতা যেন ওতপোত হয়ে 
সারা বিশ্বে ৯৫ কোটি রোমান ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে 
তরঙ্গায়িত হয়ে পড়েছে। 

শহরে ঢুকবার জন্যে পাঁচটা বৃহদাকার তোরণ, সন্ধে সাড়ে 
আটটা বাজলেই বন্ধ হয়ে যায়, শুধু সেন্ট আযান (St. Anne 
Gates) তোরণটি অংশত খোলা থাকে মধ্যরাত্রি অবধি। আর 
প্রধান চত্বর, যেখানে বিশ্বের ধর্মবিশ্বাসী মানুষ জড়ো হন--সেটি 
অবশ্য সর্বদাই উন্মুক্ত। র্যাফায়েল, মাইকেলেঞ্জেলো, বেরিনি, 
ব্রামাতের শিল্পশহরে এমন মুক্তিই তো প্রার্থিত। 


২ 
শহরটা যে শুধুই ধর্মীয় পবিত্রতার মোড়কে মোড়া এটা ভেবে 
নিলে বোধহয় অবিচার হবে। আসলে এটা একটা ইতিহাসের 
এতিহাবাহী শহরও। সত্যি বলতে যেখানে সাংস্কৃতিক পরিমগুল 
একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করে সেখানেও তো এক ধরনের পবিত্রতা 
বিরাজ করে। এর বিশাল হর্মরাজির অভ্যন্তরে দেওয়ালে 
দেওয়ালে শিল্পিত সুষমা নিয়ে যায় এক কল্পলোকে, এখানের 
প্রতুবস্তুরাজি নিয়ে যায় এক সহস্রাব্দ প্রাচীন পৃথিবীর অনুপম 
সভ্যতায়, এখানে যাদুঘর আর গ্রন্থাগারে জগতের নানা বিস্ময় 
স্তভিত। আমরা এখানে শুধু এখানের অতি মুল্যবান গ্রন্থাগারটি 
সম্পর্কে দু-চার কথা বলার অবকাশ নিচ্ছি, প্রসঙ্গক্রমে এসে যাবে 
এর প্রাচীন যাদুঘরটির প্রসঙ্গও হয়তো । সব কথা বলা যাবে না, 
কারণ সব কথা কখনই বলা যায় না। শুধু এখানে দেখতে পাওয়া 
যায় ইতিহাস আর পবিত্রতার আশ্চর্য হরগৌরী মিলন। এমন 


পুক্তকমেলা...পঞ্চম বর্ষ...ছ্বিতীয় সংখ্যা 


একটা কথা তো সাহস ভরে বলে ফেলতেই পারি--এর দেওয়ালে 
দেওয়ালে যে-সব GETS আছে, সেগুলির সঙ্গে যদি এর 
যাদুঘরে সংরক্ষিত সব আভ্যন্তরীণ ফ্রেস্কোগুলোকে মিলিয়ে 
দেওয়া যায় তবে দেওয়ালচিত্রগুলো সংখ্যায় পৃথিবীর যে 
কোনো স্থানিক সংগ্রহের চেয়ে বেশিই হবে। ৃ 
দ্বিতীয় জুলিয়াস-এর বেলভেডিয়ার ও রাজপ্রসাদ-- 
শিল্পসুষমার এক আশ্চর্য গরিমা। পোপ জুলিয়াস বেশ কিছুদিন 
ধরেই ভাবছিলেন কি করে এসব AGA সংরক্ষণ করা যায়। 
এদিন তিনি তার প্রিয় স্থপতি ব্রামাতি-কে (Bramante) ডেকে 
তার মনের ইচ্ছে বলে বসলেন। বললেন বেলভেডিয়ার নাচঘরের 
আর প্রাসাদের মাঝখানে উত্তঙ্গ জায়গাটাতে তিনটে নাটকীয় সিঁড়ি 
বিশাল দরদালান প্রায় তিনশো মিটার দীর্ঘ। আর এখানেই গড়ে 
উঠবে যাদুঘর, ps al coi dace gat 
খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে শিল্প-বিজ্ঞানের দুনিয়ায়। 
পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত শিল্পসামগ্রী, sak a ian hod 
তো কম নয়। এদের মূল্যও অপরিসীম। সংরক্ষণ না করলে এই 
সভ্যতার নিদর্শন চিরতরে হারিয়ে যাবে | সেই শুরু হল সংরক্ষণের 
ইতিহাস। সেটা ষোড়শ শতকের প্রথম দশকের কথা। অবশ্যি 
জুলিয়াসের পিতৃব্য চতুর্থ সিক্সটাই এমনতর ভাবনা ভেবেছিলেন 
১৪৭১ খ্রিস্টাব্দে, কিন্তু ভাবনাকে রূপায়িত করতে পারেন নি। 
কিন্তু জুলিয়াসের সুচনাও হঠাৎ থমকে গেছিল পঞ্চম পিয়াস 
(১৫৬৬-৭২)-এর আমলে। আবার ঘড়ির দোলকটি অনুকূল 
ক্লেমেন্ট (Clement XIV, ১৭৬০-৭৪) এবং তার উত্তরাধিকারী 
ষষ্ঠ পিয়াস (Pius IV, ১৭৭৫-৯৯) গড়ে তুললেন একটি 
নবতন সংস্কৃতির মেলবন্ধন “Pius-Clementine’ নামে। তারাই 
পত্তন করলেন ভ্যাটিক্যান লাইব্রেরির বুনিয়াদ যার ছত্রছায়ায় 
সম্মিলিত হল ছোট ছোট রাজকীয় প্রত্ব সংগ্রহালয়গুলো। সে এক 
স্বতন্ত্র ইতিহাসের মনোরম শিল্পিত অধ্যায়। 


9 
আমরা এখন ভ্যাটিক্যানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার 
আযপস্টোলিক লাইব্রেরির কথা বলি। এর সূচনা হয়েছিল অবশ্য 
অনেক আগেই পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি। এসময়ে পোপ 
পঞ্চম নিকোলাস (Nicholas V, ১৪৪৭-৫৫) রয়েছেন। 
মানুষটার টাকাপয়সার অভাব ছিল। তাই না পেয়েছেন সে 
সময়ের কোনও পুথিপত্র, না পেরেছিলেন তাদের নকল করাতে। 
তবুও তার মৃত্যুর সময় দেখা গেল তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে প্রায় 
৮০০ ল্যাটিন পাতড়া, এমনি সাড়ে তিনশো গ্রিক ভাষার আরও 
নানান ভাষার প্রায় ৫৬ খানা তার শোবার ঘরে জমা রয়েছে। 
তার স্বপ্ন ছিল--একটা বিশাল ঘরে তার লাইব্রেরিটা রয়েছে | আর 


তিনি আরও লিখে গেছেন-সেই ঘরে থাকবে বিশাল বিশাল 
জানলা আর দুনিয়ার পণ্ডিতদের কাছে এটি থাকবে উন্মুক্ত। তার 
মনের ইচ্ছে মনেই রয়ে গেছিল। তাকে রূপায়িত করতে এগিয়ে 
এসেছিলেন তার পরে চতুর্থ সিক্সাস। সংগ্রহ বেড়ে তখন 
দাড়িয়ে গেছিল ২৫২৭। তার অভিপ্রায় অনুসারে পণ্ডিত 
বারটোলোমিও sf (Bartolomeo Sacchi, ১৪২১-৮১) 
গ্রন্থগারটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন ১৪ ৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ 


জুন তারিখে। মেলেবেজা দ ফোরলির বিখ্যাত চিত্রে তিনি অমর হয়ে 


রয়েছেন। নিচের তলায় চারটে ঘর নিয়ে 
এর পত্তন হল- একসময়ে এই ঘরগুলাতে 
মদ তৈরি হত অথবা শস্য জমা থাকত। 
এখন এক নতুনতর নেশা আর গড়ে উঠল 
এক নতুনতর Sela | 

পঞ্চমে সিক্সটাস-এর আদেশে ১৫৮৭ 
Bora এই স্টাতসেতে ঘর থেকে মুক্তি 
পেয়ে গ্রস্থাগারটি উঠে এল বেলভেডিয়ার 
চত্বরে প্রশস্ত PHOS | একালের মধ্যে গুটেনবার্গের ছাপাখানা 
আবিষ্কারের দৌলতে অনেক ছাপানো বইপত্রও জমা হয়ে গেছিল। 
দুই দীর্ঘ ঘরবারান্দায় গড়ে তুললেন এই গ্রন্থাগার_-দরকার কি 
আর এঁ সব সাজানো সিঁড়িগুলোর! নতুন তৈরি হলের নামকরণ 
হল পঞ্চম সিক্সটাস-এর নামে। 

কিন্তু বইপত্তরের সংখ্যা বেড়েই চলেছে হু হু করে। ত্রয়োদশ 
লিও (১৮৭৮-১৯০৩) পুথি আর বই-এর উপযুক্ত সংরক্ষণের 
জন্যে নানান পরিকল্পনা করলেন। ১৯২২ সালে একে আধুনিক 
রূপ দিলেন এ বছরের পোপ একাদশ পিয়াস (এই গ্রন্থাগার 
পরিচালকের গৃহাশ্রমের নাম ছিল একিলি)। নিকোলাসের 
ব্যক্তিগত সংগ্রহের বারোশো বইয়ের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে আজ 
এসে দাঁড়িয়েছে আটলক্ষ_এর মধ্যে আছে পঁচাত্তর হাজার 
পুথিপাতড়া, ছাপাখানা আবিষ্কারের পর প্রথম যুগের প্রায় আট 
হাজার দুশো ছাপা বই। আর ভ্যাটিক্যান সিটির ম্যাপস্টোলিক 


১। ১৫৮৭-এর মে এবং ১৫৮৮-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে পঞ্চম সিকঝ্সটাসের 
জনা ডোমেনিকো ফনটানা বেলভেডিয়ার চত্বরের মধ্যে একটা নতুন দরদালান 
তৈরি করলেন ঠিক ব্রামাণ্ডের প্রথম সিঁড়ির গা-লাগাও। আর এখানে 
Prana নেবিয়া আর গিওভান্নি গুয়েন্রান্‌ শৈল্পিক নির্দেশ মাত্র দুবছরের 
মধ্যে (১৫৮৮-৯০) ফেডারিকো রানালডি গ্রন্থাগারের পরিচালক) এবং 
HG কলেজ অফ কার্ডিনালস-এর সচিব সিলডিও আন্টিনিয়ানো যেমন 
ছক করে দিয়েছিলেন_তেমনি দেওয়ালগুলি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করা হয়। 
২। গ্রন্থাগারের মূল পাঠকক্ষটির নাম সিস্টাইন হল। এর দেওয়ালে 
আছে রোমের গণসাধারণের সভা, প্রাচীন সব গ্রন্থাগার, আর লিখন 
পদ্ধতির আবিষ্কারের werd সব চিত্রসম্ভার। 
৩। এই গ্ৰন্থাগারেই চিত্রিত আছে বর্ণের আবিষ্কারক মিশরীয় দেবতা 
আইসিস-এর অনবদ্য as 
81 প্যালেস্টাইনের গ্রন্থাগার বিবলিওথেকা প্যালাইটাইনের প্রতিষ্ঠাতা 
সম্রাট অগাস্টাস, তার সময়ের কয়েকজন পণ্ডিতের সঙ্গে এর প্রাকারগাত্রে 
স্বমহিমায় চিত্রিত। এখানে সাজানো ডেস্কের উপর সারি সারি বই এবং 





লাইব্রেরি বলে এতে কেবল ধর্মের গন্ধই আছে, তা ভাবলে ভুল 
হবে। বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখার বিভিন্ন ভাণ্ডার 
এখানে স্তম্ভিত হয়ে আছে। 

একটা লাইব্রেরিতে তো শুধু পুথিপত্তরই থাকে না, 
অনেকসময় যাকে আর্কাইভ বা মহাফেজখানা বলে, যেখানে জমা 
থাকে দেশ-বিদেশের নানা তথ্য দলিলপত্র--তথ্যের এক আশ্চর্য 
ংগ্রহ। এই বেলভেডিয়ার চত্বরেই আছে এখানের সিক্রেট 


__আর্কাইভ- পৃথিবীর অন্যতম সেরা মহাফেজখানাটি। এর আনুষ্ঠানিক 





প্রতিষ্ঠা ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে । ৯৬২ খ্রিস্টাব্দের 
দলিলপত্র থেকে হাল আমলের নানান 
কাগজপত্র গ্রন্থগারের এই শাখাটিতে বর্তমান 
রয়েছে। যেমন ধরুন, কেউ ব্যাবলনীয় 
সভাতার খোঁজখবর নিতে চান তো তার 
নাগালে এখানে এসে যাবে ৩৫৩ খণ্ডের 
আভিগনন্‌ রেজিস্টারগুলো। এর নাম সিক্রেট 
আর্কাইভ কারণ একসময়ে এই সিক্রেট 
শব্দটির অর্থ ছিল প্রাইভেট বা বাক্তিগত--সত্যিই তো এটা 
ভ্যাটিকান 'রাজো'র নিজস্ব সম্পদই ছিল। পঞ্চদশ বেনেডিকট- 
এর সময়ে এ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দেই এটি আর ব্যক্তিগত থাকল 
না, জগতের জ্ঞানবান পড়ুয়াদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল। শেষ 
১৯৮০ সালে দ্বিতীয় জন পল আণবিক বিস্ফোরণ থেকে এসে 
রক্ষা করার জন্য মাটির নিচে দোতলা পাকা আশ্রয়ে নিয়ে গেছেন- 
-সব মিলিয়ে এর পরিসর প্রায় একত্রিশ হাজার বর্গমিটার। আর 
পর পর যদি বইয়ের তাকগুলোকে সাজানো যেত তবে এর দৈর্ঘা 
কত দাঁড়াবে জানেন?- মাত্র ৪৩ কিলোমিটার। পড়ুয়াদের জন্য 
বিস্তৃত একাধিক পাঠকক্ষ (যার ছবি এখানে দিলাম। ভ্যাটিকান 
সিটি থেকে ঘুরে এসে আমার জামাতা সঞ্জয় ব্যানার্জি এটি 
আমাকে দিয়েছেন)। দেওয়ালে চিত্রিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের 
কয়েকজনের (যাঁর মধ্যে রয়েছেন র্যাফায়েল, মাইকেলেঞ্জেলো 
প্রমুখ) জগদ্বিখ্যাত শিল্পকর্ম, অনবদ্য স্থাপত্যকর্ম আর নিরুপম 
বাতাবরণে ভ্যাটিক্যান সিটির এই অতুলনীয় আপস্টোলিক গ্রন্থাগারটি 
যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


দেওয়াল আলমারিতে বাঁধানো রঙিন মলাটের পৃথুল পুস্তকরাজি মনে 
জাগিয়ে তোলে সন্ত্রম। এর দেওয়ালের নিসগচিত্র এবং বালকের নিরাবরণ 
স্বাস্থ্যোজ্জবল মূর্তি নিয়ে যায় এক অমরলোকে। 

৫। কনস্ট্যান্টিনোপলের দ্বিতীয় সংগীতির অনবদা ফ্রেসকো চিন্তে 
আলোড়ন তোলে, নিয়ে যায় এক প্রাচীন ইতিহাসের সমদ্ধিতে। 
৬। একটি ছবিতে দেখছি চতুর্থ Fat পণ্ডিতদের জনো গ্রস্থাগারটির 
উদ্বোধন করছেন। তার পাশে দাঁড়িয়ে প্রথম গ্রন্থাগারিক বারটিলোমিও 
প্রাটিনা। পঞ্চদশ শতকের কোন এক অজ্ঞাতনামা শিল্পীর আঁকায় সিস্টাইন 
হলের এই ছবির ঘরেই এক সময়ে পোপদের সংগৃহীত প্রায় ২৫২৭টি 
গ্রিক-ল্যাটিন পুথির সংগ্রহ ছিল। 

৭। একটি বিশাল দেওয়ালচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় ১৪ ৭৭ খ্রিস্টাব্দে 
গ্রন্থাগারের পত্তন, প্রথম গ্রন্থাগার-পরিচালক প্লাটিনার ছবি। এটি আগে 
ল্যাটিন লাইব্রেরির দেওয়ালে ছিল, পরে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে বিচ্ছিন্ন করে 
একটি ক্যানভাসে আটকে এখনকার পিকচার গ্যালারিতে প্রদর্শনের জনো 
রাখা হয়েছে। ১৮৩৩ থেকে প্রদর্শনীটি খুলে দেওয়া হয়েছে। 


pan A 
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উৎসুক পাঠক ১৯৯৭ সালে ভ্যাটিক্যান সিটির যাদুঘর থেকে প্রকাশিত (Edizioni Musei Vaticani) Orazio Petro 51০-এর লেখা Vatican City 


বইটি দেখে নিতে পারেন। 
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পুস্তক আলোচনা 





শাশ্বত মহাজীবনের পাঠ 


আলোচনা : শান্তিরঞ্জন বসু 


পরমানন্দ সরস্বতী : জীবন ও সাহিত্য 
ডা: মনোরঞ্জন মাইতি। সারস্বত সংস্কৃতি সংস্থা 
১১৭, একডালিয়া রোড, কলকাতা-১৯। 
৩৩৬ পৃ. ১৬০.০০ 









| গ্ৰন্থটি মূলত একটি গবেষণা-পত্র। 
“দীর্ঘ তিরিশ বছরেরও বেশি অধ্যাপনার 
জীবনে অধ্যাত্জগৎ নিয়ে অনেক 
উপলদ্ধ অভিজ্ঞতা ও সত্যের ছায়া 
এই. আলোচনার অন্তলীন প্রেরণা- 
রূপে কাজ করেছে একথা অস্বীকার 
করার উপায় নেই। তবে যুক্তি 
ও বিচারবোধই সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের 
মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে 
১৯৯৭ সালে তার এই গবেষণা-পত্র সমাদৃত হয় বর্ধমান 
বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অপ্রতুল উপাদানকে 
একত্রিত করে--এক অজানা, অনামা, উপেক্ষিত কবি-জীবন ও 
সাহিত্যকে অবলম্বন করে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া সত্যিই এক 
দুঃসাহসিক প্রয়াস এতে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে 
আমেরিকান দার্শনিক ও কবি Emerson তার Uses of Great 
Men গ্রন্থে কৃতী গবেষকদের সম্বন্ধে বলেছেন : ‘We are as 
much gainers by finding a new property in the old 
earth as by acquiring a new planet.’ উক্তিটি ডা: মনোরঞ্জন 
মাইতির ক্ষেত্রে যথার্থই প্রযোজ্য এবং এই জন্যে সাধুবাদ 
জানাই। পাঠক-কুলের পক্ষ থেকে প্রকাশককেও ধন্যবাদ জানাই 
তার এই সং প্রচেষ্টার জন্যে। 

এবারে কবি এবং তার স্বারস্বত জীবনের কথায় আসা যাক, 
সংক্ষেপে । আসল নাম মুণালকান্তি দাস। জন্ম গৌহাটিতে-_ 
১৯১৫ সালে; মৃত্য-করিমগঞ্জে ১৯৮০ সালে। উচ্চ 
রাজকর্মচরীর ঘরে জন্ম হলেও খুব সরল, সহজ জীবনযাত্রা 
ছিল--তার পরিবারে | ষোল বছর বয়সে “দীপালি' পত্রিকায় প্রথম 
i পরে পৃ রে met, a 
ডা প্রগতি, রিতা 57৬ 
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প্রকাশিত হয়। অনুবাদও করেছেন তুর্ণেনিভ-র সাহিত্যকর্মকে। 
এই কাব্যধারার সূত্রেই সংযোগ হয় কবি অশোকবিজয় রাহা, 
নাট্যকার মন্মথভূষণ চৌধুরী, কবি ব্রজেশকুমার রায়, গোলাম 
সমহৃদয়তা নিয়ে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়-বুদ্ধদেৰ বসু, 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, 
শুদ্ধসত্ত বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দিলীপকুমার রায়, 
নির্মলেন্দু চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 
অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত, লীলা রায় প্রমুখ অনেক কবি, 
উপন্যাসিক, নাট্যকার, গায়ক, শিল্পীদের সাথে। সেই সূত্রেই SG 
লেখক ও শিল্পী সংঘের কর্মকর্তা, সুরমা উপত্যকা সাহিত্য 
সম্মেলনের সম্পাদক এবং করিমগঞ্জ প্রগতি লেখক ও শিল্পী 
ংঘের সম্পাদক। ১৯৪১ সালে- প্রথম কবিতার বই ‘আকাশ’ 
প্রকাশিত হয়। পরে একে একে “দিগন্ত, “উত্তর বসন্ত", 
“ইশারা” “নির্জনপ্রহর', ‘অক্ষর’, “নির্জন স্বাক্ষর’, “অহিতাগ্নি” 
প্রভৃতি আরো কবিতার বই প্রকাশিত হয়। মোট চব্বিশটি 
প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে মাত্র তিনটি গদ্যগ্রন্থ। ৃ 

এইসব গ্রন্থে বার বার এসেছে ধর্ম, সমাজ, জীরনের 
মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বের সাধনা ও দেশাত্মবোধ। কৰি পরমানন্দের 
দৃষ্টিতে প্রকৃতি অনন্ত চৈতন্যের (Cosmic Conciousness) এক 
খণ্ড প্রকাশ। এমন কি তার প্রণয়ের কথাতেও অজ্ঞেয়তাবাদ 
(Mysticism) ও পরাতত্তবাদ (Transcendentalism) | যেন 
জড়ানো মাখানো আছে। তাই অনন্তের জ্যোতিকণা এসে তার 
চেতনাতে নোঙর করে। অনিন্দ্য পাখিরা ডানা মেলে উড়ে যায় 
নীল জ্যোৎস্নায়, সম্মোহনী এক অলৌকিক সুগন্ধে ভরে যায় তার 
শরীর। মনে হয় যেন কন্তুরীমৃগ নিশীথপদ্মের শরীর থেকে 
জলপান করছে আকণ্ঠ GWA! এই সব সময়ে এ জীবনের যে 
আপাত অচরিতার্থতা-সে বোধ ধুয়ে মুছে যায়। আকাশের মত 
দিগন্ত ছোয়া আরামের অনুভূতির রোমাঞ্চ ০০৮ মনে, 
চিন্তায় ও চেতনায়। 

আকৈশোর কাল থেকেই নিসর্গ, নিসঙ্গ ও i 
ছিলেন। সাধু-সঙ্গে প্রগাঢ় প্রত্যয় ছিল। ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখ 
আনন্দ-বেদনাকে পরিশ্রুত ও পরিশুদ্ধ করতেন সৎসঙ্গ থেকে। 
এই কারণেই সঙ্গ নিয়েছেন সিদ্ধপীর শাহে মহম্মদ আলি চিন্তি, 


চিজ 


সূর্যনন্দিনী, মোহিনীমোহন গোস্বামী প্রমুখ সর্বজনদের। মৌনতা 
অবলম্বন ও মাধুকরীও করেছেন অসংখ্যবার। পরিভ্রমণ করেছেন 
এ মাটির স্পর্শকে পাবার জন্যে অনেক স্থানে। 

তান্ত্রিক সন্ন্যাসী স্বামী সূর্যানন্দকে দীক্ষা-গুরু রূপে বরণ 
করেন যখন তার বয়স সাতাশ। দীক্ষাগ্রহণের ষষ্ঠ দিনের রাতে 
সিদ্ধসাধক শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অপ্রকট অবস্থায় প্রকটিত 
হয়ে তাকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা দেন। সেই থেকে তিনি পরমানন্দ 
সরস্বতী নামে অভিহিত হন। এইসব প্রতিভাধরের সঙ্গ সমৃদ্ধ 
করেছে তার সারস্বত ও অধ্যাত্র-জীবনকে। 

“যারা জড়বৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়-সুখের রাজ্যে যাদের বাস-_জীবনে 
যাদের নেই ত্যাগ, তপস্যা-তাদের কাছে অধ্যাত্মজগতের এই 
সব তত্ব কতকগুলো অলীক-কল্পনা, অসম্ভব কাহিনী। কিংবা 
“যারা সুখের খাঁচায় বাস করে...আত্মায় হয় তারা বামন-_বাড়ে 
না, বড় হয় না!’ 

নিজের জীবনেও তিনি এই বস্তৃতান্ত্রিক-ইন্দ্িয়সর্বস্য 
লোভ-লালসা, বাসনা-কামনাকে পরিত্যাগ করেছেন কাজে ও 
কথায়। “একটা বাড়ীর সাতটা মহল/পাঁচটা ভূতের বাসা/আশার 
তাড়ায় ভূতের বাসা/মশা মাছির দশা ।” কিংবা “দশদুয়ারী ঘর/ 
সুখদুঃখে ভগ্নদশা/জীর্ণ নিরন্তর।' বিশ্বাস করতেন, “অন্তরের 
আলো জ্বললে না জানাকে যায় জানা/অদেখাকে যায় দেখা-_ 
প্রকৃতি হয় তার পাঠশালা/জীবন হয় বেদ!’ অথবা “ঈশ্বর আছেন 
এই দেহে শরীর মন যেন না হয়/অনাদর অপচয়/কোন লোভ, 
মোহ, সুখের কাছে আত্মা না মানে পরাজয়।' 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “কবিতা সভ্যতা-ছাড়া একটা 
আকাশ-কুসুম নহে। কবিতা নিতান্তই আসমানদার নয়, তার 
সমস্ত ঘর-বাড়ীই আসমানে নহে। তাহার জমিদারীও যথেষ্ট 
আছে? 

যা মনকে উদার ও সুন্দর করে তাই ধর্ম। মানুষের ধর্মই 
কবির ধর্ম। এই আশা আর আকাঙ্ক্ষা থেকেই তার কাব্যের সৃষ্টি ; 
উৎকর্ষ সাধনের প্রার্থনা আর প্রেরণা থেকেই তার পৃষ্টিসাধন। 
কিন্তু শুধু তো কবি নন--কবিতা-পাঠক ও কবিতা-সমালোচকরাও 
আছেন এ জগতে যাঁদের ব্যতিরেকে যে-কোন কবিতা, কাব্যগুচ্ছ 
বা কাব্যগ্রন্থ অচল। বস্তৃতাত্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক জগতের দ্বন্দ্ব 
চিরকালের। কালের we আবর্তন বিবর্তনে সমাজের পরিবর্তন 
ও কবিমানসের অস্বস্তি একেবারেই আকস্মিক নয়; এ 
চিরকালীন সমস্যা। তাই কবি-কুল, পাঠক-কুল ও কবি- 
সমালোচকেরাও দ্বিধাবিভক্ত। একদলে সম্প্রীতি ও সমবেদনার 
স্থান-অনাদিকে বিরোধ ও বিদ্বেষ। প্রথম দল চান, এমন সমাজ 
চাই যার ভবিষ্যৎ আছে, জীবনে আনন্দ আছে, আশা আছে। 
এই পরিবেশেই বলিষ্ঠ মানুষ তৈরি হয়, জীবনে গান আসে, নতুন 


সংস্কৃতি রচিত হয়-সমাজ এগোতে থাকে। অন্যদল মনে করেন 
-সমাজ উচ্ছন্নে যাচ্ছে-সংস্কৃতিতে পচন ধরেছে--সভ্যতা 
সমূহ ধংস হতে চলেছে। অতএব ইন্দ্রিয়সুখই একমাত্র সৃষ্টির 
প্রেরণা এবং কারণ হতে পারে। 

সাহিত্যের সামগ্রিক গতিপ্রকৃতির পটভূমিতেই এই 
আলোচনা বাঞ্ছনীয়, সনাতন সভ্যতার উত্তরাধিকার সূত্রে চিত্তের 
যে Cae, মানস-প্রকৃতির যে এশ্বর্য লাভ হয় তা এঁতিহ্য নামেই 
পরিচিত। যদিও কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে অতীতের 
আদর্শ বোধ, গ্রহণ-শক্তি ও ভাব-প্রবণতারও পরিবর্তন হয়, ধর্ম, 
সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে যে নিয়ত সঙ্কট উপস্থিত 
হয়-তার মূলগত বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও প্রতিক্রিয়া দেখা যায় 
কবিদের চিন্তা ও চেতনাতে, পাঠক-দল ও সমালোচকবৃন্দও এ 
বৃত্তের বাইরে নয়। তারাও যে প্রতিভাধর নয়--এ ধারণা করা 
নিতান্তই ভুল। | 

এই এঁতিহা ও চিন্তা-চেতনা এবং রবীন্দ্র-পরিমগ্ডলের মধ্য 
থেকেই সমৃদ্ধি পেয়ে পরমানন্দ স্বকীয় কবিতাবলী রচনা করে 
গেছেন। মানবতার প্রতি গভীর মমত্ববোধ, ধর্ম ও ঈশ্বরের উপর 
একান্ত নির্ভরতা, বহু বিচিত্র মর্ত্যজীবনের প্রতি সহমর্মিতা ও 
সহধর্মিতাই তার কাব্যধারার সুর। সন্নযাসের নিরাসক্ত ও নীরস 
আধ্যাত্মিকতা সত্তেও তার শিল্পী-স্তা জাগরিত ছিল। অতীতকে, 
তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে দেখেছেন। ‘To look back 
is to took beyond’. ভারতবর্ষ ARs গৌরব অপেক্ষা আত্মিক 
গৌরবকে চিরদিন প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। পরমানন্দ অন্যান্য 
অনেকের মতই-এই সুরেরই সাধনা করে গেছেন। তাই তার 
প্রায় সব কবিতাতেই Crystalised Manhood-C& পাই। অর্থাৎ 
ভাবোন্মেষের জন্যে তার সৃষ্টি-ফে ভাবোন্মেষ অতীত সভ্যতা 
ও ধর্ম-পরম্পরা ধরে এগিয়ে চলে। 

পরমানন্দের জীবন ও সাহিত্য-সাধনা বহুল প্রচলিত না 
হলেও--তিনি বন্ধুজন, কবিজন, শিষ্য-শিষ্যাদের দ্বারা সমাদৃত ও 
পূজিত। নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান ছিলেন--তার প্রমাণ তার 
স্থাপিত কামাক্ষ্যা, নরেন্দ্রপুর, করিমগঞ্জ ও শ্যামনগর আশ্রম 
কয়টি। প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবেও স্বচ্ছ-সরল ছিলেন-- অন্তত ‘অক্ষর’ 
ও “আনন্দজাতক" তাই বলে। 

প্রসঙ্গত জানাই আর একজন পরমানন্দ সরস্বতী অল্পকাল 
আগেই দেহরক্ষা করেছেন। বিহারের চাণ্ডিলে তার একটি আশ্রম 
আছে। 

দু'একটা ছোট-খাটো ত্রুটি বইতে লক্ষ্য করা গেছে। যেমন 
মুদ্রণ-প্রমাদ আছে ৩০ ও ৩১ পাতায়। আর একটি প্রশ্নে বিভ্রান্তি 
আসে, কোন সালে উনি মাট্রিকুলেশন পাস করেন? ২৫ পাতায় 
দেখা যায় ১৯৩৮ সালে আর ৬০ পাতায় লেখা ১৯৩৭ সালে। 


পু্তকমেলা...পক্ষর্ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা 


২২ বা ২৩ বছর বয়সে উনি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছিলেন 
এমনটি তো সাধারণত হয় না বা হত না। 

পরিশেষে কবি Dawson’ aa কয়েকটি পংক্তি দিয়ে শেষ 
করি | ‘Life is a little while and love is long; / A time to sow 


and reap / And after harvest a long time to sleep.’ | 
‘ORE দেহত্যাগের কয়েক ঘণ্টা পরেই ছিল অন্বুবাচী। 
শুনেছি তিনি অন্ববাটীর ২/৩ দিন আগে মিস্তিদের নির্দিষ্ট একটা 


স্থান দেখিয়ে ও মাপ দিয়ে একটা গর্ত করে মাটি তুলে রাখতে 
বলেন। প্রশ্ন করলে জবাব দিয়েছিলেন “অন্ুবাটীর সময় তো মাটি 
কাটা যাবে না,-যদি কোন কাজে লাগে তাই।” কির 
সমধিস্থান নির্ণয় করে রেখে দিলেন? 

শুতাশুভ, স্বপ্ন, শোক, সবকিছুকে ইচ্ছাবহিভূত জেনেও এ 
দশের চিন্ময়ী মাটিতে পায়ের জলছাপ রেখে চলে গেছেন এক 
মহতীপ্রাণ। তাকে প্রণতি জানাই। 


বিশুদ্ধ রসবস্তুর নিপুণ মিলন 


আলোচনা : অরুণ মুখোপাধ্যায় 


প্রবন্ধাবলী 
" Beers বসু। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, 
so শ্যামাচরণ দে ARG, কলকাতা-৭৩। ১৩০ টাকা। 





রাজশেখর বসু নামটি উচ্চারণ 
করলেই ভেসে ওঠে একটি বিশেষ 
বইয়ের নাম : “চলস্তিকা'-_বাংলা- 
| বাংলা, অভিধানগ্রন্থ। রাজশেখর বসু 
মাম উচ্চারিত হলেই চোখের সামনে 
| চলে আসেন পরশুরাম তার অসাধারণ 
গল্পের সম্ভার নিয়ে। রাজশেখর বসু 
তত bree oe 
৷ রসায়ন শাস্ত্রের ছাত্র হয়েও 
oo সাহিত্য ডিল 
অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রাজশেখর বসু বাংলা 

সাহিত্যের অন্যতম অভিভাবকস্বরূপ। রবীন্দ্র পুরস্কার, অকাদেমি 
পুরস্কার, পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত রাজশেখর বসুর 
্রবন্ধাবলী প্রকাশ বাংলা প্রকাশনা জগতে এক উল্লেখযোগ্য 
কাজ। 

ভাষা ও বানান সংক্রান্ত প্রবন্ধ গুলি শিক্ষার্থী ও বিশেষজ্ঞ 
পাঠকের জন্য। সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে ‘রস ও 
রুচি”, “সাহিত্যবিচার', “সংকেতময় সাহিত্য’ “রবীন্দ্র পরিবেশ’ 
“অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর”, “গল্পের বাজার”, ‘সাহিত্যের পরিধি’ 
“কবির জন্মদিনে” “সাহিত্যিকদের ব্রত” “নিসর্গচর্চা' “সংস্কৃতি ও 








প্রস্তকমেলা..পক্চাম বর্ষ...দ্বিতীয় সংখ্যা 


সাহিত্য’ “ছোটগল্প বলতে কি বোঝায়’ ইত্যাদি। সমাজ- 
মানসিকতা, সামাজিক প্রথা, স্বভাব ও আচরণ বিষয়েও তার 
একাধিক প্রবন্ধ আছে। বিশ্বাস, সংস্কার, as 
প্রবন্ধ গুলিও এই বইয়ে মুদ্রিত হয়েছে। 

'প্রবন্ধাবলী'র ভূমিকায় পবিত্র সরকার লিখেছেন, আমার 
কাছে রাজশেখরের প্রবন্ধ রচনার ভাষা বাংলায় প্রবন্ধের জন্য 
আদর্শ গদ্যভাষা বলে মনে হয়। ভাষার আতিশয্য ও প্রগল্ভতা 
তার নিজের অপছন্দ ছিল, এ দুটিই তিনি সযত্বে পরিহার করেন। 
তার চিন্তা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, বিষয়গুলির অবতারণায় পুনরাবৃত্তি 
বা অপ্রাসঙ্গিতা বা প্রসঙ্গমিশ্রণ তার লেখায় আদৌ নেই। 
একমাত্রিক ভাষালক্ষণ বা মুদ্রাদোষ তার গদ্যকে বিড়স্বিত করে 
না। নেই তৎসম শব্দের অতিরিক্ত wife’ Pagi ZE 

TENT Sees দে সু 
_জীবনযাত্রার জানেন উল Oe হইল- 
বিশেষ প্রকার জীবিকা গ্রহণ। এই জীবিকার বাহন হইল স্কুল- 
কলেজের বিদ্যা, এবং জীবিকার অর্থ হইল--উক্ত বিদ্যার 
সাহায্যে যাহা সহজে পাওয়া যায়, যথা--চাকরি।' প্রবন্ধের 
ক্ষেত্রে এই সরসতা লক্ষণীয়। “রস ও a, প্রবন্ধে তিনি 
বলছেন, ‘বিধাতার রচনা জগৎ, মানুষের রচনা আর্ট। বিধাতা 
একা, তাই তার সৃষ্টিতে আমরা নিয়মের রাজত্ব দেখি। মানুষ 
অনেক। তাই তার সৃষ্টি নিয়ে এত wel? কিছুপরেই বলছেন, 
‘রস কি তা আমরা বুঝি কিন্তু বোঝাতে পারি না। আর্টের প্রধান 
উপাদান রস, কিন্তু তার অন্য অঙ্গও আছে তাই আর্ট আরও 


জটিল। চিনি বিশুদ্ধ রসবস্তু, কিন্তু শুধু চিনি তুচ্ছ আর্ট। চিনির 
সঙ্গে অন্যান্য রসবস্তুর নিপুণ মিলনই আর্ট।' এই সংজ্ঞা আমাদের 
স্মরণে রাখা দরকার। 

রাজশেখর বসুর বক্তব্য, “এমন লৈখিক ভাষা চাই যাতে 
প্রচলিত সাধুভাষা আর মার্জিতজনের মৌখিকভাষা দুই-এরই 
সদগুণ বজায় থাকে । (সাধু ও চলিত ভাষা)। বাংলা পরিভাষা 
প্রসঙ্গে বলছেন, “আমাদের দেশে এখন উচ্চশিক্ষার বাহন 
ইংরেজী ভাষা। নিশ্নশিক্ষায় মাতৃভাষা চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষা 
উচ্চই হোক আর নিন্নই হোক, মাতৃভাষাই যে শ্রেষ্ঠ বাহন তা 
সকলে ক্রমশ বুঝতে পারছেন। মাতৃভাষায় প্রয়োগের উপযুক্ত 
পরিভাষা যতদিন প্রতিষ্ঠালাভ না করবে ততদিন বাহন পক 
থাকবে। এই অনুভব একেবারেই রাজশেখরীয়। প্রবন্ধাবলী 
পড়তে পড়তে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের রীতির কথা মনে পড়ে 
যায়। 

১৯৪৪ সালে রাজশেখর বসু “বাংলা বানান’ প্রসঙ্গে 
ভেবেছেন। তার মত, অসংস্কৃত শব্দের বানান সাধারণত 
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত জনের উচ্চারণের বশে করতে হবে, কিন্ত 
অনেক ক্ষেত্রে মীমাংসার প্রয়োজন আছে। অন্ধভাবে জনকতকের 
বানানকেই প্রামাণিক গণ্য করলে অন্যায় হবে। বানানে 
অতিরিক্ত অক্ষরযোগ অনর্থকর, তাতে জটিলতা আর বিশৃঙ্খলা 
বাড়ে। তিনি বলছেন, সর্বত্র উচ্চারণের নকল করবার দরকার 
নেই, পাঠক প্রকরণ (context) থেকেই উচ্চারণ বুঝবে। 
সাধুভাষার বানান আপনিই কালক্রমে অনেকটা সংযত হয়েছে, 
কিন্তু মৌখিকের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় চলতি ভাষায় সাহজে তা 
হবে না--যদি না লেখকেরা উদ্যোগী হয়ে সমবেতভাবে চেষ্টা 
করেন। 

প্রবন্ধের মত এই সত্য পড়ি। “ধর্মমত আর রাজনৈতিক 
মতের সত্যতা প্রমাণ করা প্রায় অসাধ্য। প্রমাণের অভাবে 
উত্তেজনা আর আক্রোশ আসে, মতবিরোধের ফলে শত্রুতা হয়, 
তার পরিণাম অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়ে ওঠে। কিন্তু 
অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক মত সহজেই সবগ্রাহয হতে পারে।' তার 
অসাধারণ বক্তব্য--বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ হলেও শত্রুতা হয় 
না। 

“বিদ্যালয়ের বাংলাভাষা” পড়ে জানতে পারি, রাজশেখর বসু 
নিজে বাংলা চলিতভাষার অনুরাগী। কিন্তু তিনি চান বিদ্যালয়ের 
ছাত্রছাত্রীরা চলিতভাষার মোহ ত্যাগ করে তাদের প্রত্যেকটি রচনা 
সাধুভাষায় লেখা অভ্যাস করুক। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


২২ 


সম্পর্কে তার অভিমত, “তার ব্রেজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের) 
উদ্যম ও পদ্ধতি অভিনব, কিন্তু তার সাধিত কর্ম ইতিহাসও বটে 
সাহিত্যও বটে? 

চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের বক্তব্য ছিল, পরিবারের সকলে যে 
ছবি একসঙ্গে দেখতে পারে শুধু সেই ছবিই মঞ্জুর করা উচিত, 
প্রাপ্তবয়স্ক আর অল্পবয়স্কের জন্য ভেদ রাখা অন্যায়। এই 
প্রস্তাবকে অতি সমীচীন বলে রাজশেখর বসু উপসংহার 
টানছেন, “কেবল প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য _এই কথা বিজ্ঞাপনে 
লিখলেই অক্পবয়স্কদের লোভ বাড়ানো ear (অশ্লীল ও 
অনিষ্টকর) 

পরশুরামের গল্পে যেমন কৌতুক বা মজার আলাদা গুরুত্ব, 
তেমনই রাজশেখরের প্রবন্ধেও সরসতার ঝিলিক পাই। মিত্র ও 
প্রকাশ করে এক অসামান্য কাজ করেছেন। সম্পাদক দীপংকর 
বসু নৈপুণোর সঙ্গে বইটি সম্পাদনা করেছেন। তার বক্তব্য, 
“আজন্ম দেখেছি দাদু (মায়ের বাবা) প্রুফ দেখছেন--ছাপার ভুল 
ছাড়া প্রতিশব্দ, বাক্য, মায় দাঁড়ি কমা ড্যাশ পাগুলিপিতে যা আছে 
অপরিবর্তিত থাকছে। তার লেখার আবার সম্পাদনা কী করব। 
পরে দেখলুম, দরকার আছে! ee 
সম্পাদনকর্ম করেছেন। করতে পেরেছেন। 

রাজশেখর বসু-কৃত রবীন্দ্রনাথের “জীবনস্মৃতি এবং 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী’ গ্রন্থের সমালোচনা 
এই গ্রন্থের অনন্য প্রাপ্তি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গামোহন 
ভট্টাচাৰ্য, বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠি গ্রন্থের পরম সম্পদ। 

বকুলবাগানের বাড়িতে ১৯৬০ সালের ১০ জানুয়ারি 
রাজশেখর বসুকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানের দুই 
কাণ্ডারী ছিলেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুধীরচন্দ্র সরকার। সেই 
সংবর্ধনার উত্তরে রাজশেখর বসু বলেছিলেন, “আসলে আমি 
আধা RA, আধা কেরাণী। অভিধান তৈরি আর পরিভাষা বানান 
কেরাণীর কাজ। হালকা বিষয় নিয়ে কিছু কিছু লিখেছি বটে, কেউ 
কেউ তা মন্দ বললেও অনেকের তা পছন্দ হয়েছে। আধুনিক 
বাঙলা ভাষায় যাকে “সৃজনধর্মী সাহিত্য’ বলা হয় তার মধ্যে 
আমার লঘু রচনার স্থান নেই। শিশুসাহিত্যের মতন পরশুরামের 
লেখাও একটু খাপছাড়া আর বিপাঙক্তেয় হয়ে আছে।' 

এটা কি অভিমানের কথা নয়? নিহিত অভিমান-ই তার 
সর্বসাধারণের জন্য সর্বশেষ রচনা। 


পুস্তকমেলা...পঞ্চচ্ম বর্ষ... fasta সংখ্যা 


রমনীয় স্মৃতিকথন ও ভ্রমণালাপ 


স্মৃতি-বিস্মৃতি 
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং 
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্থিট। কলকাতা ১৩। ৬০ টাকা 
অরুণকৃমার মুখোপাধ্যায়। দে'জ। ৬০ টাকা 





প্রখ্যাত অধ্যাপক অরুণকৃমার মুখোপাধায়ের pata গ্রন্থ 
একসাথে পড়ে দেখার সুযোগ হল। গ্রন্থ দু'খানির রচনার 
সময়কালের ব্যবধান দু'্দশক। পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ ১৯৯৮- 
এর হলেও 'স্মৃতি-বিস্মৃতি'-র আত্মপ্রকাশ উনসত্তরে। দ্বিতীয় গ্রন্থ 
উত্তরবঙ্গ ফিরে দেখা’ অতি সাম্প্রতিক। 







[4] যে বইগুলি কিংবা যে কবিলেখকগণ 
|] অরুণবাবুকে মুগ্ধ, তৃপ্ত ও উদ্দীপিত 

Ld করেছিল বা করেছিলেন এ গ্রন্থে তিনি 

সে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের স্মৃতিচারণা 

করেছেন। শৈশব-কৈশোর- প্রথম যৌবনে, ভালোলাগা বইগুলির 
গ্র্-সমালোচনা,_ *বুক-রিভিউ',_ মনের মাধুরী মিশিয়ে শুনিয়েছেন 


এই সময়ের পাঠককুলকে। 
যথারীতি শৈশবের ‘প্রথম প্রেম’ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 
oe 'হসিধুশির সঙ্গে। তারপর "ঠাকুরমার ঝুলি'। বাল্য বাল “উপেন্দ্রকিশোর, 


“সুকুমার রায়”, ‘কুলদারঞ্জন’, অবন ঠাকুরের “রাজকাহিনী ; 
চাদের পাহাড়’, ‘রামায়ণ’, ‘মহাভারত’, “পালামৌর পথে” 
_“সুনিৰ্মল বসু’, ‘রাজসিংহ’, ‘পথের পাঁচালি’ এবং যৌবন উন্মেষে 
‘দেবদাস’, নির্বাসিতের আত্মকথা’, “তথাগতের পথে’, ‘গল্পগুচ্ছ', 
‘প্রভাতকুমার’ প্রভৃতি। 
উপরিউক্ত গ্রন্থ বা গ্রন্থকারকে নিয়ে ছোট ছোট নিবন্ধ-সমৃদ্ধ 
১৬০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ “স্মৃতি-বিস্মৃতি”। নিশ্চয়ই বিদগ্ধ অধ্যাপকমশাই 
তার শৈশব-কৈশোরে আরও অনেক বই পড়েছিলেন, যেগুলি 


আনে তেমন রেখাপাত করেনি, তাই বিস্মৃত হয়েছেন। যে বইগুলি 


পুক্তকমেলা.. পঞ্চম বর্ষ... দ্বিতীয়: সংখ্যা 


বা যে কবি-লেখককে ভুলতে পারেন নি, এ গহে দো সৃতি 
ধরে রেখেছেন লেখক। 
উল্লিখিত ae হকারের খেলিটাই শিওসাহিত্য এবং Me 
সাহিত্যিক। দেখা যাচ্ছে পরিণত মহাপণ্ডিত গ্রন্থকারের হৃদয় 
জুড়ে রয়েছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কুলদারঞ্জন, সুকুমার রায়, নির্মল 
বসু এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এরাই তার “স্মৃতি । | 
‘এ্যাডলিট’-এর লেখক বা লেখার মধ্যে যাঁরা তার স্মৃতি- 
কে মেদুর করেছে,_ যেমন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, ARTT, 
দীনেশচন্দ্র সেন,_-তারাও কি প্রকৃতিগতভাবে কিছুটা অন্তত 
‘শিশু’ নন? দীনেশচন্দ্র সেনকে তিনি বিস্মৃতি হন নি 'রামায়নী 
কথা’ এবং “পৌরাণিকী” বই yaa জন্য। বিভূতিভূষণকে 
‘পথের পাঁচালী’, প্রভাতকুমারকে “মাস্টারমশাই", ‘পূজার চিঠি", 
‘আদরিণী’, ‘পোস্টমাস্টার’, “খোকার কাণ্ড” গল্পগুলির জন্য। 
শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস'-ও তো বেশ কিছুটা ছেলেমানূষী! 
এই ‘ছেলেমানুষী’রই স্মৃতিকথা 'স্মৃতি-বিম্মৃতি। 
প্রতিটি রচনা সুখপাঠ্য। প্রতিটি রচনা এ সময়ের প্রবীণদের 
স্মৃতিমেদুর করে। এ সময়ের যারা ছেলেমানুষ--যারা যোগীন্দ্রনাথ, 
উপেন্দ্রকিশোর, দক্ষিণারঞ্জন, কুলদারগ্লান, অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার 
রায়, সুনির্মল বসুর বই পড়ে নি,_-পড়ে না, তারা যে কতটা 
হতভাগ্য, নিজেরা যেমন তারা তা জানে না, তেমনই জানেন 
না তাদের মা-বাবারা। অরুণবাবুর 'স্মৃতি-বিস্মৃতি' যদি ত্রাদের 
হাতে তুলে দেওয়া যায়, যদি এখনকার ছোটরা এ বইটি পড়ে, 
নিঃসংশয়ে বলে দেওয়া যায়, তারা হাসিখুসি, টুনটুনির গল্প, 
ঠাকুরমার ঝুলি, রাজকাহিনী, বুড়ো আংলা, নালক, হযবরল, 
পড়তে আগ্রহী হবে। 


অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বই ‘উত্তরবঙ্গ : ফিরে 
দেখা'-ও একটি স্মৃতি-গ্রন্থ। তবে প্রথমটি যেমন একান্ত 
গ্রন্থবিষয়ক বা সাহিত্যমূলক, দ্বিতীয়টি তেমন নয়। দ্বিতীয়টি বরং 
ইতিহাস-ভাষা-সম্পরদায়-প্রকৃতি-নিস্গ-জনপদকেন্দ্রিক সাম্প্রতিক 
প্রসঙ্গভিত্তিক। 

‘এ বই উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনী, 
ইতিহাস ও ভূগোললচর্চা, আড্ডা ও গালগ্প। তার সঙ্গে মিশে আছে 
সাহিত্য ও সঙ্গীত? 


ee 


‘এখানে চিত্রিত হয়েছে রংপুর আর বর্তমান উত্তরবঙ্গ, 
তার সহস্র নিসগ-সৌন্দর্য, জনপদ, নদী, ঝর্ণা, অরণ্য ও পাহাড়, 
মাটি আর মানুষ ও ভালোবাসায় ভরা সমাজ! 

বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু করে বইটি সম্পর্কে যা বলার তা প্রকাশক 
প্রচ্ছদে এভাবেই বলেছেন। এর মধ্যে ভ্রান্তি কিংবা 
অতিশয়োক্তি নেই। গ্রস্থখানির মর্মবাণী এবং বস্তুসার 
নান্দীমুখে বিধৃত হওয়ায় পাঠকের আগ্রহ যেমন উদ্রিক্ত হয় 
পাঠান্তে মনের কথা ও অনুভবের তেমনই PIFO হয়ে 
থাকে। 

আপাতভাবে গ্রইখানিকে ‘ট্রাভেলগ’ ভ্রেমণালাপ?) শ্রেণীভূক্তই 
করতে হবে, যদিও “মেময়েরস্* স্মেতিকথন?) বললেও 
হয়ত বড় রকমের ভ্রান্তি না হতে পারে। স্মৃতি ও ভ্রমণ,_এ 
YOR রসায়ন গ্রহ্থখানিকে সাবলীল এবং অতি সুখপাঠ্য 
করেছে। 

আসলে বইটি হল রম্যরচনা। ফরাসি সাহিত্যে যাকে ‘বেল 
লেঁতর্‌’ বলে অরুণবাবুর “উত্তরবঙ্গ ফিরে দেখা’ সে শৈলীতেই 
তৈরি। ইংরেজি অভিধায় “পারসনাল্‌ এসে’ পর্যায়ভুক্ত এ বইটির 
প্রধান রস অবশ্যই লেখকের ‘মুড্‌’--‘॥ 10০56 sally of the mind, 
an irregular, undigested piece’ | অনিবার্ধভাবেই বইটিতে 
আগাগোড়াই লেখকের ‘Thought is thin and diluted.’ 
এরকমটাই ব্যক্তিগত রচনাকে ‘বেল লেঁতর্‌, তথা রম্য করে 
তোলে। 

এই রম্যতা ও উপভোগ্যতা রয়েছে প্রতিটি রচনায়,_ 
দার্জিলিঙ : পাহাড়ে সমতলে, শিলিগুড়ি এবং মংপু-তে। 

“কোচবিহার রাজদরবার, গৌড় রাজদরবার--এসব কিছুর 
এতিহ্য পাঁচ-ছ’শ বছরের। কলকাতা তো সেদিনের-_ এখন 
টেনেটুনে তিনশ বছর বলে চালানো হচ্ছে। ঠিকঠাক বলতে 
গেলে, কলকাতার নগরজীবন, মাত্র দেড়শ বছরের । সে তুলনায় 
হাওড়া শহরের বয়স বেশি। বারাণসী, পাটলিপুত্র, মসলিপত্তম্‌, 
তিরুবনস্তপুরম, দিল্লী, আগ্রা,-অনেক বেশি প্রাচীন ও Hate 
বস্তুত আগরতলা (ত্রিপুরা), ও কোচবিহার--দুটি করদ রাজ্যের 
রাজধানী সংস্কৃতি-অভিমানী বঙ্গীয়দের অনেক বেশি মনোযোগ 
দাবি করতে পারে। এই দুই রাজ্যে স্বীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে 

ংলাভাষা রাজভাষা ছিল। ...তাই আমার মনে হয়, কোচবিহার 
ও ত্রিপুরা রাজ্য বঙ্গভাষীর কাছে তীর্থক্ষেত্র।' (কোচবিহার, 
প্‌: ১১) 


লেখক তার স্মৃতিভ্রমণকথায় মাঝেমাঝেই এমন কিছু গন্ভীর 
কথকতা করেছেন যার বাস্তবতা অনস্বীকার্য। উত্তরবঙ্গের কথা 
রাজবংশী-কামতাপুরী আবেগে, ক্রনিক সর্দির মতো উত্তরবঙ্গর 
প্রতি কলকাতা-কেন্দ্রিক দক্ষিণবঙ্গর উপেক্ষার এালার্জিক প্রশ্নে 
তার কৃতিত্ব হল, এই স্পর্শকাতর প্রশ্নে তিনি ভারসাম্য রক্ষা 
করেছেন, কামতাপুরী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন যেমন জানান 
নি তেমনই ওই হিচ্ছিন্নতাকামিতার কারণ ও পটভূমিকেও 
উপেক্ষা করেন নি। এমন একটি বিতর্কে এমন নিরপেক্ষ ও 
গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ কম দক্ষতা নয়। 

জন্ম এবং কর্ম উভয়সূত্রে গ্রন্থকার উত্তরবঙ্গীয়। ‘রংপুর’ 
রচনাটি নস্টালজিক,_-দেশভাগের যন্ত্রণাবিদ্ধ ফিরে দেখা; 
বাকিগুলি কর্মসূত্রে ফিরে দেখা হলেও জন্মসূত্রর স্মৃতিমেদুরতায় 
সমভাবেই গীতিময়। রাজবংশী উপভাষা নিয়ে তিনি গবেষণা 
করতে এসেছিলেন ভারত সরকারের (ইউ. জি. সি.) বৃত্তি নিয়ে ; 
কিন্তু এ গ্রন্থখানি তিনি এক মুহূর্তর জন্যও নিজ পাণ্ডিতোর দ্বারা 
উপলব্যথিত করেন নি। এটাই বোধহয় বইখানির সবচেয়ে দামি 
অলংকার। PE T | 

অথচ প্রতিটি রচনায় বৈদৃগ্ধ্য, তথ্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ব 
রয়েছে পর্যাপ্ত। আর একটি চমৎকার প্রাপ্তি হল, উত্তরবঙ্গ ছুঁয়ে 
থাকা কবিতা, উপন্যাস ও বৃত্তান্ত গ্রন্থগুলির উদ্ধৃতির ব্যবহার। 
সমরেশ মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, বারীন্দ্রনাথ দাশ, 
দেবেশ রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, বঙ্কিমচন্দ্র (দেবী টৌধুরানী), এবং 
রবীন্দ্রনাথের রচনায় তিস্তা-তোর্সা-মংপু-ডুয়ার্স যেখানে যেমন 
এসেছে অরুণবাবু যুৎসইভাবে তা উদ্ধত করে তার “উত্তরবঙ্গ 
ফিরে দেখা'-কে সমৃদ্ধ স্বাদু করেছেন। 

১২৭ পৃষ্ঠার নাতিদীর্ঘ স্মৃতি-ভ্রমণ গ্রন্থখানি পড়তে শুরু 
করে শেষ না হলে বন্ধ করা যায় না। মাঝে মাঝেই ভারি ভারি 
প্রসঙ্গ উঠে এলেও একবারও পাঠকের তা পাথর মনে হবে না; 
লেখকের হৃদয় ও কলমের প্রসাদে সবটাই পালক বোধ হবে। 
গুরুণন্তীর প্রবন্ধ আকারে নয়, উত্তরবঙ্গকে বুঝতে এবং 
এই গ্রন্থখানি তাদের জন্য নিঃসংশয় আদর্শ হবে। 

বহুবর্ণ প্রচ্ছদটি অসামান্য। পাহাড়-অরণ্য-নদীর মাখামাখিটা 
রঙের মিথুনে MIA হয়েছে । এবারের কলকাতা পুস্তকমেলায় 
প্রকাশিত গ্রন্থখানি ভ্রমণ ও স্মৃতি-প্রিয় পাঠকের বেশ সমাদর 
পাবে। 


পুন্তকমেলা...পঞ্চচর্ম বর্ষ, fasta সংখ্যা 


আন্তরিক নাট্যবোধে মঞ্চ নেমে এসেছে মাটিতে 


আলোচনা : পঙ্কজ মুন্সী 





মঞ্চ থেকে মাটিতে 
অনীত রায়। তৃণ প্রকাশন, ২৮ নীলকমল কুণ্ডু লেন, 
শিবপুর, হাওড়া-২। ৮৮ পৃ. ৭০ টাকা 





লিখিত নিবন্ধটি কোন অবস্থাতেই সমালোচনা নয়, আলোচনা। এমন 
একখানি গ্রন্থ হাতে এসেছে বলেই কিছু লিখতে হোলো 
দিলে weit (২) নাট্যকলার মূলকথা (৩) গণনাট্য 
= | থেকে নিজস্ব কর্মক্ষেত্র (৪) ভারতীয় 
থিয়েটারের সন্ধানে (৫) প্রয়োগ ভাবনা 
(৬) পরিচালক-এর ভূমিকায় (৭) 
ই পরিচালক-এর সমস্যা (৮) সমন্বয় 
| স্ববিরোধ (৯) নিজের মুখোমুখি-এইভাবে 
ই পর্ব ভাগ করে লেখক শম্ভু মিত্র, উৎপল 
দত্ত ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যধারা 
বা নাট্যভাবনা কেমন ছিল সেই বিষয়ে 
সমীক্ষা চালিয়েছেন বলা যায়। এভাবে 
বিশ্লেষণ না করলে এই মানুষগুলিকে 
বোঝা সম্ভব নয়। তাছাড়া কোন মানুষের সামাজিক অবস্থান এবং 
জীবনবোধ সম্পর্কে না জানলে তাকে বোধহয় জানাও যায় না। 
এখানে শুধু পর্বগুলি ভাগ করাই নেই, আছে তার সুন্দর 
যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ। সঙ্গে দেওয়া আছে তথ্যসূত্র, যেগুলি অত্যন্ত 
মূলাবান। 
ইতিহাস জানা এবং উপলব্ধি করা। সেইসঙ্গে প্রয়োজন ADTA ধারা 
কোনদিকে বাঁক নিচ্ছে বা নিয়েছে সে সম্পর্কেও জানা। ‘নবান্ন 
প্রয়োজনাকে যদি আমাদের নাট্য আন্দোলনের নতুন ধারা হিসাবে 
ধরি (তা সে যে নামেই হোক না কেন ‘নবনাট্য’ বা ‘গণনাট্য? 
তাহলে সেই সময়ের পর থেকে যেসব নাট্যব্যক্তিত্ব নাট্যের ধারাকে 
সঞ্জীবিত করেছেন উল্লিখিত তিনজন তার পুরোধা ছিলেন। আজ 
যে নাট্যধারা চলছে তার অধিকাংশই এঁদের নির্ধারিত পথের 
অনুসারী। এ পথের ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে সে প্রসঙ্গে আলোচনা 
এখানে অপ্রয়োজনীয়। | 
একটি বিষয়ে এই তিন নাট্যব্যক্তিত্বের মিল ছিল, তা হোলো 










 পুস্তকমেলা...পণ্থম বর্ষ...ছ্বিতীয় সংখ্যা 


এই তিনজনেরই নাট্যজীবনের শুরু হয়েছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ 
থেকে। কী কারণে তারা গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করে নিজস্ব নাটাধারা 
শুরু করলেন সে সম্পর্কেও কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। কেন 
ছিল তাদের প্রয়োগ-ভাবনা সে বিষয়েও আলোচনা আছে। 
পরিচালক-এর সমস্যা শীর্ষক আলোচনায় তিনজনই নাটাকর্মীদের 
শিক্ষিত হবার প্রয়োজনীয়তার কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। 
সমাজ, অর্থনীতি, মনুষ্যচরিত্র, সংস্কৃতি, বিশ্বরাজনীতি এবং নিজের 
এতিহ্য সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবিষয়েও 
জানিয়েছেন। আর গভীরভাবে উপলদ্ধি করেছেন যথার্থ অর্থে 
শিল্পীর পেশাদারি হবার কথা। পেশাদারি অর্থ কিন্তু কোন 
অবস্থাতেই ব্যবসায়িক নয়, পেশাদার অর্থ জীবন আর জীবিকার 
ARH | 

নকলা লক Pca তিমজনেই AN 
কিন্তু মূল সুরটি ছিল প্রায় একই। এ বিষয়ে লেখকের গভীর বিশ্লেষণ 
আমাকে বিশ্মিত করেছে। লেখক চেষ্টা করেছেন তিনজনের কাজের 
মধ্যেকার আসল “লতা অফার are সেখানেও চিনি 
করেছেন সত্যানুসন্ধানের। 

BE ENE EE aca হযেছে গা 
1 
নট্যচর্চায়, ০০০০০০০০০০০ ৪৪ 
করা যায়। 

সবশেষে বন্দি বারা চর অহী Ser এ মধ পড় 
অত্যন্ত জরুরী। এমন একটি বই পাঠ করলে নিজের বোধবুদ্ধিও 
বাড়বে এবং নাট্যচর্চা সম্পর্কে আগ্রহও বাড়বে। কত প্রতিবন্ধকতা 
নিয়েও যে পূর্বসূরীরা কাজ করেছেন সে সম্পর্কেও বোধ জস্মাবে। 
যে-কোনো মহৎ শিল্পের পিছনে কি কঠিন সংগ্রামের প্রয়োজন তাও 
জানা যাবে, যেটা জানা বোধহয় দরকার। নাটাচর্চ করতে হলে 
কাজ সম্পর্কে গভীরভাবে জানা। তা না হলে আন্তরিকতা তৈরি হবে 
না। আন্তরিকতাবিহীন শিল্পচর্চা বৃথা, তাতে কোনো মহৎ সৃষ্টি সম্ভব 


শয়। 





শিরোনামটির মধ্যেও পাওয়া যায় নাট্যকলাচর্চার আখ্যান_ 
“মঞ্চ থেকে মাটিতে’, হয তালতলা লড়ে 
প্রতি রইল আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। 


ata 


্রন্থ-সংবাদ 


শৈলেন চক্রবর্তী 





দেয়াসিনী মহারাষ্ট্র। সাগরিকা শর্মা। রূপান্বয় প্রকাশনী, সি-১৬, 
এল আই জি হাউসিং এস্টেট, ৩৭ বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা 
৩৭। ২৫৫ পৃ. ১০০.০০ 


ভৌগোলিক সীমানার সঙ্গে বদলে যায় 
মাটির রং বাতাসের গন্ধ জলের স্বাদ। 
মাটির কাছে নতজানু যে-জীবন তারও বদল 
ঘটে। তবে সে-বদল বহিরঙ্গে। মাটি বদলের 
পাশাপাশি অন্তর্গত জীবনের সুর কি 
বদলায়! বাংলার লোকজীবনের সঙ্গে 
মহারাষ্ট্রের জীবনের একটি তুলনামূলক 
পাঠ নিতে সাহায্য করবে সাগরিকা 
শর্মা-র “দেয়াসিনী মহারাষ্ট্র'। মহারাষ্ট্রের ভৌগোলিক ও 
এঁতিহাসিক অবস্থান, মহারাষ্্রীয়দের স্বভাব-বৈশিষ্টয, ধর্ম সংগীত- 
চলচ্চিত্র-নাটক-সাহিত্য আলোচিত হয়েছে গ্রন্থের প্রথম 
পাঁচটি অধ্যায়ে। অবশ্য বাকি যোলটি অধ্যায়ে মহার্টরীয় 
জীবন নয়, স্পষ্ট হয়ে ওঠে অন্য এক মহারাষ্ট্র, যে মহারাষ্ট্র 
আকর্ষণ করে ভ্রমণ-পিপাসুদের। সমগ্র মহারাষ্ট্রের দর্শনীয় 
শহর, স্থান, মন্দির, গুহা, দুর্গ, শৈলশহর, অভয়ারণ্য, জাতীয় 
উদ্যান, বাঁধ-জলাধার, সমুদ্র-তটভূমি_সবই উঠে এসেছে 
একজন পথিকের বর্ণনায়। নিছক বর্ণনা নয়, তথ্যের 
ভার নয়, লেখনশৈলিতে এ এক অনবদ্য ভ্রমণগাথা, 
যাতে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে মহারাষ্ট্রের ছবি ও লৌকিক জীবন। 
পাঠক পেতে পারেন মানস-ভ্রমণের স্বাদ । 











মৌনমুখর বিষুঃপুর। অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য। ২ ১ডি গোবিন্দ ঘোষাল 
লেন, ভবানীপুর কলকাতা ২৫। পরিবেশক : মিত্র ও ঘোষ। ৮৮ 
পৃ. 84.00 


মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুর নিয়ে আজ আগ্রহ সর্বস্তরে। ভ্রমণপিপাসু 
মানুষজন প্রাটান এই নক্ষত্রের পুরাকীর্তি দেখে মুগ্ধ হন। কিন্তু 
টেরাকোটার খাঁজে রঙে লুকোনো যে-ইতিহাস, তার খোঁজ রাখেন 
কজন! বিষ্ণুপুরের রাট-মাটির সন্তান অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য নীরবে 
সেই ইতিহাসের সন্ধান করেছেন। তার নীরব সাধনায় চাপা-পড়া 
মৌন ইতিহাস মুখর হয়ে উঠেছে। স্বল্পদৈর্ঘ্যের বইটিতে দীর্ঘ 


ab 


৮০০ বছরে গুর ent কাহিনী ও 
ঘটনাবলী কালানুক্রমে AAS | বিষ্ণুপুরের 
মল্লরাজকাহিনী, মল্লরাজাদের প্রগাঢ় 
শিল্পচেতনা সংগীতগ্রীতির একটি সুনির্দিষ্ট 









চলার পথের দিনলিপি। চারুবালা দত্ত ত। সাহিতা সংসদ 
৩২এ আন রর রোড কলকাতা > ৩৫০ পৃ 


১০০.০০ 





বরের বাইরে পাড়ের নামেই দুলে 
ওঠে মন। ভ্রমণ বা বেড়ানো-- মানুষের 
অনন্ত আগ্রহ, সেই অনাদিকাল থেকেই। 
ভ্রমণকথা, ভ্রমণালাপ যাই বলি না কেন, 
ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শুনতে-পড়তে আগ্রহী 
বেশির ভাগ জনই। ভ্রমণকথা পাঠে 
মানসমভ্রমণের স্বাদ পেতে ভালো লাগে 
যখন, তখন তা শুধু ভ্রমণকাহিনী না 
থেকে হয়ে ওঠে ভ্রমণসাহিত্য। 
চারুবালাদেবীর দিনলিপিতে সেই উত্তরণ। দু-দশক আগে দু- 
খণ্ডে প্রকাশিত দিনলিপি অনেকদিন পর নতুন মুদ্রণে 
অখণ্ড আকারে পাওয়া বাংলার পাঠকের বড়ো প্রাপ্তি। 
সাধারণ আটপৌরে এক গৃহবধূ সাহস মানসিক দৃঢ়তা আর 
শ্রমে-ঘামে কেমন করে হয়ে উঠলেন এক মহিলা-পর্যটিক 
সেই ধারাবাহিক উত্তরণ-ইতিহাসের ছাপ এই দিনলিপিতে। 
ভ্রমণগাইডের মতো তথ্যসরবরাহ বা দিকনিদেশ নয়, 
লেখিকার লেখনশৈলিতে শব্দচয়নে সমগ্র রচনা জুড়ে ছড়ানো 
আশ্চর্য -এক চারুতা। এই পাঠ-মুদ্ধতা তো সহজে মেলে না, 
ভালো লাগে। 





পুস্তকমেলা...পপ্চু্ম বর্ষ... দ্বিতীয় সংখ্যা 





WEN মঞ্জলা ঘোষ। ১৯/২-এ কালীবাড়ি লেন, যাদবপুর, 
কলকাতা ৩২1 ১৫০ পৃ. ৫০.০০ 





জীবন শুধুমাত্র জন্ম থেকে মৃত্যুর 
মধ্যবর্তী সময় নয়, জীবন এক নিরন্তর 
প্রবাহ। একটি মানুষ চলে যান, কিন্তু তার 
জীবনের দাগ থেকে যায়, মঞ্চের মানুষ 
মঞ্চ থেকে নেমে যাবার পরও যেভাবে 
থেকে যায় তার উপস্থিতি । সৃষ্টির সেই 
প্রথম কাল থেকেই এই অমৃত “জীবন'- 
a ধারাবাহিক সমন্বয়েই তো গড়ে 
_ উঠেছে এই সভ্যতা-_মানবইতিহাস। 
Bes ধেয়ে থাকে না কখনও, নিয়ত বহমান অন্তর্গত cays! 
সংবেদনশীল মানুষ অনুভব করেন এই বহতা ধারা। নিজস্ব 
যেভাবে। মঞ্জুলা ঘোষের মন্থন জুড়ে সেই আবেশ। পরিণত বয়সে 

.. সাবলীল কলমে ফিরে দেখা। একান্ত ঘরোয়া বৈঠকী কথন, কিন্তু 
EE উল্টে দেখতে পারেন এ আলবাম। হুবহু নিজস্ব ছবি 
_. -বৈঠকখানা শৈশবউঠোন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই 
দেখা। ‘মন্থন’ যে-কোনো ব্যক্তিজীবনকেই মথিত করে। এমন 
চমৎকার অনুভবের সংবেদী রচনায় এত বানান ভুল কেন? 
সাগরিকা দত্তের অসাধারণ প্রচ্ছদে শৈশব থেকে বার্ধক্য-আস্ত এক 




















= সাংবাদিকের চোখে: : স্বধীনতার আগে-পরে। অতুল বন্দ্যোপাধ্যায়। 
বেস্ট বুকস, ১এ কলেজ রো, কলকাতা ৯। ৮০ 
a ৪০. ০০ 





ঘটনাবলী। তাও আবার একজন 


ক্ষিপ্ত কিন্তু ধারাবাহিক এ সময়েতিহাস। 
আত্মজীবনী নয়, নিজস্ব উপলব্ধিতে দীর্ঘ 
a সময়কে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। 
“হিন্দুস্তান স্ট্াণার্ড-এর প্রথিতযশা সাংবাদিকের স্বচ্ছ দৃষ্টির 
নিরপেক্ষ এই বিশ্লেষণে কালসচেতন পাঠক পাবেন সময়ের 
পাঠ। দেশের কথা, আমার ছেলেবেলা, আমার কলকাতা 
পুস্তকমেলা...পঞ্চম বর্ষ... দ্বিতীয় সংখ্যা 










যাত্রা, স্বদেশী আন্দোলন, সাংবাদিকতা প্রভৃতি শিরোনামে 
টুকরো টুকরো কালানুক্রমিক ঘটনায় সচেতন এক 
জীবন উপলব্ হয়। সংক্ষিপ্ত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ জীবনের স্বাদ। পাঠক 
কাছে। 


একগুচ্ছ গল্পগ্রন্থ ; 
নির্বাচিত sme ছোটগল্প। সম্পাদনা : জি এস আমুর। 
অনুবাদ : ঈশানী হাজরা । সাহিত্য অকাদেমি, ২৩এ/৪ ৪ একা 
ডায়মগুহারবার রোড, কলকাতা ৫৩। ২৬৬ পু. ১৫০.০৪। 
মৈথিলী গল্প সংকলন। সম্পাদনা : কামাখ্যা দেবী। অনুবাদ : : গৌৱী 
সেন। সাহিত্য অকাদেমি। ১০৬ পৃ. ৬৫.০০ i 


আগামীকাল পূর্ণিমা । হর্ষ দত্ত দত মির ও ঘোষ পাবলিশার্স প্র, লি, 
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩। ১৬৮ পৃ. ৬৫.০ 


মনপাবন | বন্দনা সান্যাল। সুবর্ণরেখা, ৭৩ সা গান্ধী রোড, 
কলকাতা DOI ১১২ পৃ. ৬০.০০ 


বাতায়ন। স্বপ্না সেন। আনন্দ প্রকাশন, স্টল ৪২ ভবানী দত্ত লেন 
কলকাতা ৭৩। ১৬৮ পূ. ৬০.০০ 


আমার কিছু কথা ছিল। সুব্রত সরকার। সুচেতনা, ২৫ নিবেদিত 
পার্ক THY কলকাতা Dv! ১৩৬ পৃ. 80.00 


কন্নড় ও ইংরেজি সাহিত্য জগতের বিশিষ্ট লেখক ও 
সমালোচক জি এস আমুর। তার সম্পাদনায় ২২টি কন্নড় গল্প 
স্থান পেয়েছে এ সংকলনে | আমুর সম্পাদিত কন্নড় গল্পগুলিকে 
ংলায় অনুবাদ করেছেন ঈশানী হাজরা। বিষয় বৈচিত্র ও 
বর্ণনাশৈলিতে কন্নড় গল্প ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান 
অর্জন করেছে। কন্নড় সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক কে ভি 
ABA, কে. গোপালকৃষ্ণ রাও, আনন্দ কন্দ, ব্যাসরায় বল্লাল, 
ইউ আর অনন্তমূর্তি, শান্তিনাথ দেশাই, যশোবন্ত চিত্তাল প্রমুখের 
Sey re ee ee ee 

TR: ৬ 
sna ২15 
বুনন নয়। জীবন ও সমাজের বিচিত্র 
রূপটিও ফুটে উঠেছে এ গল্পগুলিতে 
বিভিন্ন আঙ্গিকে। অঙ্গেশ seas, 
Z| গৌরী মিত্র, ছত্রানন্দ, মায়ানন্দ মিশ্র, 
Stead রাজমোহন ঝা, রামদেব ঝা, 

২৭ 














রাধাকৃষ্ণ, সোমদেব, হংসরাজ প্রমুখ ১৫ জন মৈথিলী 
কথাকারের গল্প সংকলিত হয়েছে এ গ্রন্থে। কামাখ্যা দেবীর 
ভূমিকা মৈথিলী গল্পের বিস্তৃত অঙ্গনকে বুঝতে সাহায্য 
করে। 

দুটি ভিন্ন স্বাদের ভারতীয় ভাষার গল্প সংকলন বাংলায় 
উপহার দিয়ে সাহিত্য অকাদেমি বাংলার পাঠকসমাজের 
ধন্যবাদারহ হলেন। 

হর্ষ দত্ত বর্তমান সময়ের এক কালসচেতন কথাকার। তার 
ছোটগন্সে ব্যাপ্ত যে জীবন, তা কখনোই ছোট নয়। গল্পের TA 
পরিসরে রহস্যময় মনের জীবনের বৃহৎ বৃত্তীয় পরিসরেরই খণ্ডিত 
উন্মোচন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন 
দৃষ্টিকোণ থেকে লেখকের স্ব-ভঙ্গিমায় 
বর্ণিত হয় পাড়ার পাশের বাড়ির, অথবা 
বলা যায়, নিজস্ব উঠোনেরই যাপিত 
জীবন। এই সাধারণ আটপৌরে জীবনের 
ব্যাপ্তি এতখানি! ঘরোয়া জীবনেও থাকে 
এমন ব্যঞ্জনা! বিশ্বনাথ দত্তের ছবি, পারা 
না-পারা, উপল, প্রাকৃতিক, সন্ধিলগ্ন, 
সাঁঝভিক্ষা, আগামীকাল পূর্ণিমা, টান, খণ, স্বপ্নশিশু প্রভৃতি 
ভিটা রি 
মেজাজের ২২টি গল্পে লেখকের অন্যরকম গল্পভূমি ছুঁয়ে যায় 
পাঠককে। 





বসুমতী, বিভাব বা বারোমাসের পাঠক বন্দনা সান্যালের 
লেখার মোহে আবিষ্ট হয়েছেন বারবার। ছোট ছোট ঘটনা 
রচনাশৈলির গুণে হয়ে উঠেছে স্বাদু গল্প। মনে হয়, 
চেষ্টা করে লিখতে হয় না তাকে। জীবন থেকে অনায়াসে উঠে 
এসেছে সব ঘটনা। জীবনের স্বাভাবিক ঘটনাগুলিকেই 
ব্যতিক্রমী দৃষ্টিতে যেভাবে দেখেছেন, তাই বলে গেছেন। ভূত 
দেখা, নির্জনে পাখির ডাক, কাকতালীয়, কৃষ্ণচূড়া, মনপবন, 
ডাভ কটেজ, মাতামহী প্রভৃতি শিরোনামে ১৫টি গল্প। 
ডাভ কটেজের মতো গল্প যে-কোনো সংবেদনশীল পাঠককে 
ভাবাবে। 





স্বপ্না সেন গল্প বলেন ভারি মিষ্টি সুরে। শহরের সাধারণ 
মধ্যবিত্ত পড়শীজনই তার গল্পের চরিত্র। চারপাশের চেনাজনের 
অন্তর্গত অচেনা যে-রূপ তাই ফুটে ওঠে স্বপ্নার মরমী কলমে। 
বড়ো দরদী ঘনিষ্ঠ এই দেখা। জীবনকে দেখা ও অনুভব করা 
তো একজন সৃজনশীল মানুষের নিরন্তর প্রক্রিয়া। মানবিক দর্পণে 
সেই অনুভবের প্রতিফলনই তো সৃষ্টি-শিল্প_সাহিত্য। স্বপ্না 
‘পারিজাত', ‘খেসারত’, এবং বাইশটি গল্প। নয়নশোভন একই 
প্রচ্ছদের মধ্যে গল্প-উপন্যাসের স্বাদ পেতে ভালো লাগে। 
পাঠক যে নিজের মুখই দেখতে পান এসব লেখায়। তথাগত, 
প্রদীপ, পরাগ, সীতা, কঙ্কনা, রুচিরা, রূপধারা, কিশ্বা মহেশ্বর 
ভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থানের মানুষ হলেও চরিত্রগুলির 
ভেতরের মানুষগুলির তন্দ্রীতে যেন একই সুর বহমান। পাঠক 
নিজেও তো অনর্গল সেই সুর-স্পন্দন অনুভব করেন নিজের 
ভেতরে। | 


তরুণ গল্পকার সুব্রত সরকারের গল্পে এ প্রজন্মের নবীন 
নিন মামির ধারায় প্লাবিত বর্তমান সময়ের 
চক্র CaS শুধু বাহ্যিক সামাজিক-পারিবারিক 
ভাঙন নয়, সুব্রতর অনুভবে ধরা পড়ে 
মানবিক ভাঙনের দিকটিও। চারপাশের 
ফ্যাশন-দুরস্ত এ উন্নয়নে ব্যস্ত মানুষ যে 
নিজে বড়ো একা হয়ে উঠছে। একাকী 
দ্বীপের মতো একক সত্ত্বা ।“একা' হওয়ার 
|| নিঃস্ব হওয়ার এই যন্ত্রণাই বারে বারে 
| রী পাঠককে আক্রান্ত করে। লক্ষীবুড়ো, 
তিতির কথা, সুমন বড় হচ্ছে, বিজ্ঞাপনের মেয়ে, 
অমলাতসের দুঃখ--এসব গল্পে যেন এক কষ্ট চারিয়ে যায়। গল্পের 
শেষ শব্দে পৌছে মনে হয়, এই তো হচ্ছে, এটাই তো চলছে 
চারপাশে। অথচ আমি আমরা? অমোঘ এক জিজ্ঞাসার সামনে 
দাড়িয়ে পাঠক মনে মনে পাঠ নেন। মনের মধ্যে অদ্ভুত 
এক টানাপোড়েন চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সুরত সফল। বিনোদন 
দেয়। 


পুন্তকমেন্দা...পঞ্চচ্ম বর্ষ... দ্বিতীয় সংখ্যা 
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সিংহবাহিনী ১৫০ নীহাররঞ্জন গুপ্ত নতুন চীনে ৫০ শুধুই রবীন্দ্রনাথ নয় ৪০€ডঃ সুরমা দাশগুপ্তার 

নবেন্দু ঘোষ  ভাদীরতী অমনিবাস ২০[জৌখোলিক তথয রথ 
অশোককুমার বসু 


মর্ভিন ঘোষ স্মরণ আচার্য 
বাতাসে বারুদ ৩৫ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মাদার তেরেসা ১০০ টি 
নবনীতা দেবসেন অমলতাস ১২০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ied ji fè 


পাড়ি 80 এষা দে ঠিকানা ৬০. পশ্চিমবঙ্গের নদ নদী ৬০ সুন্দর জার্নাল ১০০ রাজশেখর বসু 


| অপূর্বকুমার রায়  প্রবন্ধাবলী ১৩০ 
গজেন্কুমার মিত্র 


রর ! 
দিব গল্প সম জননী সারদা দেবী ৪০, 
i (ETN ২৫৫ -ইয়, ৩য় খণ্ড (প্রতিটি) ১২৫ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যামিনীকাস্ত সোম 
মোহিত চট্টোপাধ্যায় চন্দন সেন কিশোর সাহিত্য সমগ্র ১৫ ছেলেদের বিদ্যাসাগর 
নাটক সমগ্র. নির্বাচিত নাটক ১১০ [প্রবন্ধ ও জীবনী] scat মির sal 
প্রথম খণ্ড oo > হোসেনুর রহমান কিশোরদের ইতিহাসের তারাপদ রায় | 
` বিবেকানন্দ বেদান্ত ও হিন্দু ধর্ম ৫০ গাল্পকাহিনী co ঘণ্টা ৩০ | 





বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রচনাবলী রয়্যাল সাইজ 
দশ খণ্ড ১৮০০, 


P z চন্দন সেন 
মিলায় পানেন ১৭২৫ মেলায় পাবেন ১৫২৫ নির্বাচিত নাটক ১১০ 














পাচ তৃপ্তি মিত্র মেলায় পাবেন ৯০ 

( উঠ নাটক সমগ্র (এক খণ্ড) ৬৫ জরাসন্ধ 
মেলায় পারেন ৯১০ মেলার গান রচনাবলী (ছয় খণ্ড) ৮৪৫ 
নু 
নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড) ২০০, মনোজ মিত্র 





202 নাটক সমগ্র (তিন wa) ৪৫০. অন্নদাশঙ্কর রায় (এগারো খণ্ড) ১২৬০ 
মেলার পাবেন ১৭০ প্রবন্ধ সমগ্র (ছয় খণ্ড) ৮৪৫ মেলায় পাবেন ১০৭০ 


= মেলায় পানেন ৭১৫ 
রে > we ork প্রন গুপ্ত 
(পনেরো খণ্ড) ১৯৮০ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ange 


লট ১০০৭ রচনাবলী পেলের খণ্ড) ২৬৩৫, (পনেরো খ) ১৭৮০ 


Se 
রচনাবলী (নতুন প্রচ্ছদ) . নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় Eke: উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 

i রচনাবলী হীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভ্রমণ অমনিবাস | 
১৪৯০০ lela Fo নির্বাচিত oe UE ৭৩৪৫ (পাঁচ খণ্ড) ৬৫০ 


মেলায় পাবেন ৮৮৫ | 
; i মেলার পাবেন ১২৭৫ CAA পাবেন ১৯৫ মেলায় পা 


শঙ্কু মহারাজ উৎপল দত্ত প্রমথনাথ বিশী | 
হিমালয় (চার খণ্ড) ৫০০: Mako A Pi নাক সময | 


মেলায় পাবেন ৪২৫ রচনা সমগ্র (T ২৩)১৭৫ (এক খণ্ড) aco | 
| নেলায় পাবেন ১৪৫ 









মৈলার পাবেন ৩৮০ 



















মেলার পাবেন ১৬৮০ 
মিত্র মেলার পাবেন ৩১৮০ 














CHAM পাবেন ৯৫০ 





মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে AiD, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 




























২০০২ বইমেলায় আলনন্দসম্ভাল 
আবার প্রথম থেকে পড়ো ৪৫.০০ 
স্বেতা চক্রবর্তী 

ধারাসর্বতী ৪৫.০০ 












উপনাস-ল্স-রমারচন। "_ গ্রবন্গ-নিবন্ধ 














বালিশ জীপ ১৫০.০০ আতর Hall tb 

40,00 | . আমার দিদিমার রামা 

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এঁতিহাসিক অনৈতিহাসিক ২০০.০০ | ৬০.০০ 

ঝাঁপি ৭৫.০০ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী সানন্দা সংকলন 

দিব্যেন্দু পালিত মহাভারতের হয় প্রবীণ ২০০.০০ মনের মতো রান্না ১০০.০০ 

বহুদূর অভিমান ৭৫.০০ শীলা বসাক কিশোর ATASE 

সমরেশ মজুমদার বাংলার নকশি কাঁথা ৭৫০.০০ কিশোর কাঠিলা 

এত রক্ত কেন ৬০.০০ পার্থ বসু 

ৰাণী বসু বিচিত্ররূপিণী ৬০.০০ সত্যজিৎ রায় 

খারাপ ছেলে ৬০.০০ ভারতী রায় সম্পাদিত WFAN ৩০০.০০ 

সুচিত্রা ভট্টাচার্য নারী ও পরিবার: বামাবোধিনী প্রেমেন্দ্র মিত্র 

উড়ো মেঘ, অলীক সুখ ১০০.০০ | পত্রিকা ১২৫.০০ ঘনাদা সমগ্র ৩: ১২৫.০০ 

বুল বাশার নানা স্বাদের বই বিমল কর 

মায়ের সঙ্গে খেলা ৭৫.০০ কিকিরা সমগ্র ৩: ১২৫.০০ 

হর্ষ দত্ত স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বুদ্ধদেব গুহ 

মেঘ উৎসব ৮০.০০ উপনিষদ ২: ১৫০.০০ > WE সমগ্র 8: ১২৫.০০ 
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় 


পাগুব গোয়েন্দা ২৭: ৭৫.০০ 


কলাবত্তী, অপুর মা, পঞ্চ ৭০.০০ 
মুখোপাধ্যায় . 
যোগ চিকিৎসা ১২৫.০০ ঝিকরগাছায় ঝঞ্জাট ৫০.০০ 











ডা. শ্যামল চক্রবর্তী সমরেশ মজুমদার 
টেনশন থেকে মুক্তি ৮০,০০ জয়স্তীর CITA ৬০.০০ 
বিদ্যুৎ্বরণ চৌধুরী সুরজিৎ দাশগুপ্ত 
কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি সুখপুরে রহস্য ৫০.০০ 


অভিধান ৮০.০০ বাশ 
ca ০ 
খেলোয়াড়দের টার্নিং পয়েন্ট হার্ড 

সোভিয়েত দেশে টিনটিন 300,00 


স্টলে Cate কাডের 
সুবিধা eat যাবে 






দশটি উপন্যাস ৪০০.০০ ছন্সপুরাণ ৫০.০০ ফোন ২৪১-৪৩৫২/২৪১-৩৪১৭ 
= পিনাকী ঠাকুর ই-মেল ananda@cal3.vanl.net.in 
স্টল নং SED আমরা রইলাম ৫০.০০ ওয়েবসাইট www .anandapub.com 









WS CRN WON: REN ANN ২২১২২ RN Ta 
ORY ্তকনেলা ২২ উই 
ধর্ম ও সাধনা = SS .. ইতিহারচর্টা == ভানিয়ে | Sennen 


রচনা সমগ্র (১ম) ২০০, 
(২য় ২০০, (৩য়) ২০০; 
(8%) ২০০.(৫ম) ২০০ 
প্রফুল্ল রায় 

রচনা সমগ্র (১ম) ২০০, 
গল্প সমগ্র (8A) ১০০ 


সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 
উপন্যাস সমগ্র (১ম) ২০০, 
উপন্যাস সমগ্র (২য়) ২০০ 
গাদ্যসংগ্রহ 


o0, শ্যামল চত্রদ্ব্তী 
৮৪৮ বিজ্ঞানের আলো আধার৫০ 


"ees 0১৫) ১৫০, এ বেলা সম্পরদিত 
দুই বাংলার 





হিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ ফোন : ২৪১-২৩৩০/৯২৬৬ Fax (033) 219-2041 


শুভক্কর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
চৈতন্যচিন্তা qo 
(এতে লিখেছেন নিমাইসাধন বসু, রমাকান্ত চক্রবরতী, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, হোসনুর রহমান, গৌতম নিয়োগী, 
সুধীর চক্রবর্তী, “hel মিত্র, বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী, সত্যবতী গিরি, ইরবান বসুরায়, নির্মাল্য সেনগুপ্ত, পূর্বা সেনগুপ্ত) 
কৃষ্ণচরিত vo, 


গীতা সেন 
অতীতের সুরে (AAT খণ্ড) ১০০, 
অতীতের সুরে (দ্বিতীয় খণ্ড) ১২০ 
OST ঘোষ 
: অভিবাসীর চোখে রবীন্দ্রনাথ ৫০ 
মস্কোয় দশদিন co 
বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী 
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা ৩০ 
যত মজ কল্পবিজ্ঞানে ঠাসা ৩০ 


পুলিন দাস 
নাট্যনিরীক্ষণ : মঞ্চদর্পণে ৬০. 

নীলবৃত্তান্ত ৫০. 

বারিদবরণ ঘোষ 
বারো ভূঁইয়ার ইতিকথা ৪০ 


মনোবীক্ষণের আলোয় একগুচ্ছ দেশি বিদেশি গল্প ৫০ 


এম. সি. সরকার Ue সন্স প্রাইভেট লিমিটেড 
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী fb, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩ 





Se 





For safe Blood and Blood Components, 
it has become a name in 


The City of Joy 





BHORUKA BLOOD BANK 


Day-Night Service available on 365 days throughout the year 





BLOOD AND BLOOD COMPONENTS AVAILABLE 


Packep CELL 

Fresh FROZEN PLASMA 
Cryo PRECIPITATE 
CRYOFREE PLASMA 


{| 


PLATELET CONCENTRATE 





a 
a 
~~ 
= 
~ 


PLATELET Rich PLASMA 


We are the First and only Organisation ‘of its kind awarded with 


-ISO 9001 CERTIFICATE IN INDIA 


For QUALITY SERVICES 
© 217-4019 / 244-8092 


BHORUKA@ RESEARCH CENTRE FOR 
HAEMATOLOGY & BLOOD TRANSFUSION 


(An ISO 9001 Certified Organisation) 


63 RAFI AHMED KIDWAI ROAD, CALCUTTA - 700001 
E mail : bpwt @ cal.vsni.net.ln 











বিশেষ প্রাধান্য - 


মেলায় পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত 


ও প্রাপ্তিযোগ্য প্রায় 
চল্লিশ হাজারেরও বেশি 


1. ieee তালিকা (পার্ক RIB ও জওহরলাল নেহরু রোডের সংযোগস্থল) | 
: PU স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য রবিবার ছাড়া প্রতিদিন 
- দুপুর ২ টো থেকে ৫ টা পর্যন্ত কোনো প্রবেশমূল্য নেই। 


দলের torre ুলেরই অনুমোদিত ree 


° 94 মেলায় মূল মঞ্চ, আন্তর্জাতিক সঙাগৃহ ও dares 

O গ্ৰন্থধেনীদের জন্য প্রতিদিন আকর্ষনীয় নানান জালোচদাসতা। 

o ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে ১৫টি দেশ ও নেদারল্যান্ডসের প্রতিবিশ্ব। . 
৬ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকাশনার কমপ্লেয়। ' 

O কম্পিউটার এনক্লেড ও নডুন বইয়ের ett 


প্রতিদিন ২ টো থেকে ৮ টা, রবিবার ১ টা থেকে ৮ টা 
পৰেশ মূল্য 3 ৪ টাকা। মেলা শেষ হওয়ার একদন্টা 
আগ টিকিট বিক্রি বন্ধ হবে। 
চারবার প্রবেশ-- টিকিটের মূল্য £ ১২ টাকা। 
2a a 
e ২ৰি, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 


(FH ৩৫৪ ৪৪১৭, ৩৫০ ৪৫৮৮ টেলি ফ্যাক্স ৩৬০ ৪৫৬৬ 
E-mall : guild@cal2.vsni.net.in 











irene. | ay 


PANN AADC 





lex i & ২৭তম কলকাতা পুন্তকমেলায় একটি বিকেল। 


ছবি : সুফল ভট্টাচার্য 








বইয়ের ভবিষ্যৎ 


ন্টারনেটের যুগে বই আমাদের বিষয়টি আছে জানার জন্য আগে আগ্রহী 
কতখানি অপরিহার্য বন্ধু থাকবে পাঠক একাধিক বই দেখত। ফলে উদ্দিষ্ট 
এই নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। যাঁরা বিষয়টির সঙ্গে তার আরও অনেক 
বইয়ের সঙ্গে নিজেদের জীবনকে বিষয় জানা হয়ে যেত। ব্যক্তিগত 
অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করে দিয়েছেন তারাও জ্ঞানভাণ্ডার এভাবেই ধীরে ধীরে বিস্তৃততর 
শঙ্কিত আগামী দিনের কথা ভেবে। তবু হত। এখন তার অনুসন্ধান কর্ম 





বহু সময় লাগবে। সমস্ত 
বিশেষজ্ঞই মনে করেন, 
বইয়ের মধ্যে জ্ঞান- 
স্পৃহা মেটানোর যে 
সার্বজনিক ক্ষমতা আছে, 
ইন্টারনেটে তা নেই। 
যারা শুধু বিনোদন- 
তৃষ্ণা মেটাতে চান, 
তাদের কথা আলাদা ; হিল : 
কিন্তু দীর্ঘদিন চর্চার ফলে বিশ্বের যে হবে সেই ভাষার দেশের ইতিহাস, 
বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার তৈরি হয়ে উঠেছে = ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থান। 
তা বইয়ের জগৎ ছাড়া অন্য কোন ₹ 
পাওয়া সম্ভব HA | ২. জামরা বলতে পারি, শুধু ভাষাতত্ব নয়, 









সতর্কবাণী উঠছে, কম্পিউটার বা ধরনের প্রয়োজন অনন্থীকার্য। আমাদের 
ইন্টারনেটের জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের এখন চিন্তা করার সময় এসেছে, বইকে 
পাঠ্যের বাইরে আর কিছু জানতে সরিয়ে রেখে আমরা শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন 
চাইছে না। বৃহত্তর জ্ঞানস্পৃহা কমে মাধ্যমকেই বেছে নেবো, না কি তাকে 
আসছে গ্রন্থাগারে কোন্‌ বইয়ে উদ্দিষ্ট বইয়ের পরিপূরক বলে ভাবব! 


বাংলার শিশুসাহিত্য নিয়ে ভাবনা 


পৃথা বল 


শুরা মনে মনে কত কিছু ভাবে। কত মায়েরা আছেন 

যাঁরা শিশুর চাহিদা, ইচ্ছা ও কল্পনা বিষয়ে অভিজ্ঞ। কত 
iter te 
কি শিশুসাহিত্য রচনা হয়? কিশোরসাহিত্য ৪ ; 
লিখে কত সাহিত্যিক শিশুসাহিতোর পুরস্কার | 
পেয়েছেন। তারাও কিন্তু শিশুসাহিত্যিক 
নন। শুধু শিশুর জন্য সাহিত্য রচনা করার মতো 
সাহিত্যিক বর্তমানে নেই বললেই চলে। 
শিশুসাহিত্যে যা কিছু অমর হয়ে আছে 
তা বহুকাল আগের রচনা। দক্ষিণারঞ্জন 
মিত্র-মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, 
সুখলতা রাও, সুনির্মল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
শিবরাম চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, 
ধীরেন বল, লীলা মজুমদার এঁদের লেখা 
বিশেষ কয়েকটি শিশুসাহিত্যের বই আজও 
শিশুদের কাছে অমর হয়ে আছে। যে lk 
বইগুলো একশো বছর আগেও শিশুর কাছে যতটা প্রিয় ছিল 
আজও তেমনই আছে। 

শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয় যে-কোন শিল্প এবং চলচ্চিত্রের 
ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। শিশুর জন্য আমরা কতটুকু 
করি? কতগুলো শিশু- চলচ্চিত্র গত পাঁচবছরে তৈরি করতে পারা 
গেছে? একথা কখনও কি ভেবে দেখেছি আমরা? কণ্টা নাটক 
শিশুদের উপযোগী করে শিশুদের কাছে তুলে ধরতে পেরেছি। 











~ T AEA ধরা যাবে 
না। তবুও সরকার এ টাকা ব্যয় করেছেন, করছেনও। তাদের 
নতুন কোনও পরিকল্পনা আপাতত নেই। 

তাই বলে শিশুসাহিত্যিকরা সাধারণ লেখা 
কি লিখবেন না? নিশ্চয়ই লিখবেন। কোন্‌ রচনা 
পঞ্চাশ বছর পরেও শিশুর কাছে প্রিয় থেকে 
যাবে সেগুলো অন্তত গবেষণাধীন থাকা 
দরকার | গবেষণার সুযোগ অন্তত দেওয়া উচিত 
সাধারণ লেখক-লেখিকাদের। শিশুর বই সুন্দর 
শিল্পীদের । অথচ শিল্পীদের তেমন কোন মর্যাদাই 


গেলে শিশুর মতন পুরাতন আর কিছুই নাই। 
দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানুষের 


| কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু শিশু শত সহশ্র বৎসর পূর্বে 


যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। এই অপরিবর্তনীয় পরিবর্তন 

রংবার মানবের ঘরে শিশুমুর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। 
অথচ সর্বপ্রথম সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ় 
যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। বহুকাল পরেও 
শিশুর সাহিত্য একই থাকিবে, কারণ শিশুর মতন পুরাতন আর 
কিছুই নাই।” 


দূরদর্শনে এক কার্টুন ছাড়া শিশুর উপযোগী সস শিশু মানেই পুরাতন। তার প্রকৃতি 
দুঃখের কথা শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রেও হাটে, কোন্‌ বয়সে দৌড়ায়, কোন্‌ বয়সে ছড়া 
ওই একই ঘটনা ঘটে যাচ্ছে বারে বারে। জন্মই হচ্ছে, শিশুর ভালবাসে রূপকথা ভালবাসে এসব বহুকাল 
তেমন শিশুসাহিত্য বেশ কয়েকবছরে লেখাও জামাকাপড় তৈরি হচ্ছে, আগেও যা ছিল আজও তেমনি আছে। 
হয়নি। বাজারে প্রকৃত শিশুসাহিত্য রচনা কিন্তু শিশুর ভাল আসলকথা আমাদের দেশে শিশুর 
হচ্ছে না-একথা বললে ভূল হয় না। অথচ A জন্মই হচ্ছে, শিশুর জামা কাপড় তৈরি হচ্ছে, 
কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার প্রতিবছরই খাদ্য ভাল জাজ চলি কিন্তু শিশুর ভাল খাদ্য ভাল শিক্ষা ভাল ভাল 
ংলা শিশুসাহিত্য ১০ হাজারেরও বেশি অনেক কিছু ব্যাপারেই অনেক কিছু ব্যাপারেই আমরা অনেকের থেকে 
টাকা শিশুদের একটি উৎকৃষ্ট বইয়ের পুরস্কার আমরা অনেকের থেকে অনগ্রসর | উল্টে শিশুদের আমরা পরিশ্রম করাই। 


বাবদ ব্যয় করছেন। গত পনের বছরে পনের 
জন লেখক শুধু শিশুসাহিত্যের বই লেখার 
জন্য ১০ হাজার টাকা করে পেয়েছেন। 
অথচ ওঁ পনেরটি পুরস্কৃত বইয়ের একটি 
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অনগ্রসর। উন্টে শিশুদের 
আমরা পরিশ্রম করাই। 


—— াশিার্শশ্্াশীশীশী 





এই দেখুন না আমাদেরই প্রতিবেশী 
বাংলাদেশের কথা বলি। এই সেদিন হল 
বাংলাদেশ। এরই মধ্যে তারা শিশুদের জন্য 
কত কিছু করে ফেলেছে। 
পুস্তকমেলা...পঞ্চম বর্ষ-চতুর্থ সংখ্যা 


বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক শিশু । জাতির 
ভবিষ্যৎ কর্ণধার এই শিশুদের দেশের যোগ্য নাগরিক হিসাবে 
গড়ে তোলার দায়িত্ব তাদের সকলের। জাতীয় স্বার্থে শিশুদের 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে একথা তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। 
শিশুদের সবরকম শারীরিক, মানসিক সাংস্কৃতিক ও সুপ্ত 
প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে শিশু 
একাডেমি নামে একটি বৃহৎ সংস্থা তৈরি হয়। বর্তমানে এই শিশু 
একাডেমি শিশুদের সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিকাশের একমাত্র 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত হয়েছে। 

দেশে শিশু একাডেমির 
প্রেক্ষিতে ১৯৮০-৮১ ছা 
সালে বাংলাদেশ সরকার | 
২০টি বৃহত্তর জেলায় | 
শিশু একাডেমি স্থাপন | 
করেন। পরে বাকি ৪৪টি | 
জেলাতেও একাডেমির 
শাখা অফিস খোলা হয়। 
এইভাবে দেশের সকল 
শিশুর কাছে একাডেমির 
কর্মকাণ্ড পৌছানোর একটা 
কার্যকর প্রক্রিয়া চালু 
করা হয়েছে। প্রতিটি শাখায় শিশু গ্রন্থাগার রয়েছে। শিশুদের 
উপযোগী দেশি ও বিদেশি বই রয়েছে। এখানে এসে শিশুরা বই 
পড়ে, বাড়িতে নিয়েও যায়। বাংলাদেশের এই শিশু একাডেমি 
হয়ে উঠেছে একটা উন্নত প্রতিষ্ঠান। 

১৯৮৯ সালে সরকার শিশুর উন্নয়নে দশ বছর মেয়াদী 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। শিশু-র উন্নয়নকে দ্রুত কার্যকর 
করতে ১৯৯১তে বাংলাদেশ সরকার মহিলা ও শিশু বিষয়ক 
এক নতুন মন্ত্রণালয়ও গঠন করেন। অথনৈতিক দিক থেকে 
বাংলাদেশ অনগ্রসর হলেও শিশু বালিকাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে 
একাডেমি পুস্তক প্রকাশনা, আলোচনা সভা, চলচ্চিত্র নির্মাণ ও 
বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দশ বছরে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। 
এর নাম ছিল ‘মেয়ে শিশু দশক’, সেটা ছিল ১৯৯১-২০০০ 
সাল পর্যন্ত। 

এছাড়াও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একাডেমি ছবি আঁকা ও 
বিশেষ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তারা শ্রেষ্ঠ শিশু সংগঠনকে পুরস্কার 
দিচ্ছে। বিদেশে শিশু সাংস্কৃতিক দল পাঠাচ্ছে। 

শিশু একাডেমির আরও একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল শিশু 
চলচ্চিত্র নির্মাণ। এ পর্যন্ত একাডেমি ২০টি চলচ্চিত্র নির্মাণ 
করেছে। এর মধ্যে একটি জাতীয় ও আর একটি আন্তর্জাতিক 
পুরস্কার লাভ করেছে। 
পুস্তকমেলা...পঞ্চম বর্ষ...চতুর্থ সংখ্যা 





একাডেমির প্রতিনিধি কবি আনসারুল হকের সঙ্গে একবার 
সাক্ষাৎ হয়েছিল। কথায় কথায় জানলাম কবি নিজে একজন 
ছড়াকার। বহু চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয়ও করেছেন। জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম, আপনাদের একাডেমিতে কি ধরনের বই ও কত বই 
এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। উত্তরে কবি বলেন একাডেমি এপর্যন্ত 
তিনশ পঞ্চান্টির বেশি শিশুদের বই ও একটি জ্ঞানকোষ প্রকাশ 
করেছে। একাধিক খণ্ডে একটি শিশু বিশ্বকোষ প্রকাশিত হতে 
চলেছে। এতদিনে হয়ত সেটি প্রকাশ হয়ে গেছে। 
বত রর 
a স্বচক্ষে। বাংলাদেশে ঢাকায় 


করা। জাদুঘরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব 
কিশোর শহীদ হয়েছিল তাদের ছবি এবং ছবির পাশেপাশে 
তাদের জীবনবৃত্তান্ত, তাদের জামাপ্যান্ট বইখাতা, স্কুলের 
ব্যাগ সংগ্রহ করে সুন্দর ভাবে সংরক্ষণ করা আছে। এসব 
দেখলে সকলেরই চোখ জলে ভিজে যায়। এগুলো সংরক্ষণ 
করে রেখেছেন এইসব কিশোরদের শিক্ষক এবং প্রিয়জনেরা। 

নানা কথার মাঝে কবি আনসারুল হক বললেন, আমরা 
শিশুদের জন্য অনেক কিছু করছি, কিন্তু তবু আমাদের শিশুরা 
কলকাতার কবি শিল্পী লেখকদেরই বই পড়তে বেশি ভালবাসে। 
আমরা বইমেলার সময় কলকাতা বইমেলা থেকে প্রচুর বই কিনে 
নিয়ে যাই। 

বললাম, এখনও দুই দেশের বই দেওয়া-নেওয়ার সুযোগ 
হয়ে ওঠেনি তো। তাই এমন অবস্থা। কবি জিজ্ঞাসা করলেন, 
কবে আসবে সেদিন! বললাম, আমাদের প্রচেষ্টাতেই 
বাংলাদেশের শিশুদের এই চাহিদা শীঘ্রই পূরণ হবে বলে মনে 
করি। কিন্তু মনে মনে একটা কথাই ভাবলাম ওরা অনেক কিছু 
করতে পেরেছেন। আমরা এ পর্যন্ত শিশুদের জন্য কী-ই বা 
করতে পেরেছি। 


গৃন্থাগারিক কবির বাসভবনে 
সুনীল দাশ 


নটা সোমবার হওয়ায় কবি হোল্ডারলিনের স্মৃতিভবনের 

প্রবেশ দরজা যথারীতি বন্ধ ছিল। টুবিঙ্গেন শহরের 
Hölderlin Tower দেখার জন্যে প্রবেশপত্র বিক্রি হচ্ছিল না। 
কিন্তু অধ্যাপক ডাক্তার রিমবাক টেলিফোনে হোল্ডারলিন 
সোসাইটির পরিচালিকা ভ্যালেরি লাউইটস্কার সঙ্গে কথা বলে 
রাখায় ভদ্রমহিলা নিজেই ছুটির দিনের সকালটিতে মিউজিয়াম 
ভবনে উপস্থিত ছিলেন। দারোয়ান প্রবেশ দরজা খুলে দেওয়ার 
পর তিনিই আমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখালেন। 

জীবনের শেষ ছত্রিশটি বছর (১৮০৭- 
১৮৪৩) হোল্ডারলিন কাটিয়েছিলেন শান্ত 
নদীটির পাশে এই কাঠের মিস্ত্রির বাড়িটিতে | 
পাথর দিয়ে নদীর পাড় বাঁধানো। তার ওপর 
ছোটো ছোটো ফুলের বাগান। ছ-সাতটি 
নৌকো বাঁধা হয়েছে এপারে। টুবিঙ্গেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই মাঝেমধ্যে 
দুপুরের নরম রোদ গায়ে মেখে সময় কাটায় 
নদীর পাড়ে। এই টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্র হয়ে হোল্ডারলিন সহপাঠী হিসেবে 
পেয়েছিলেন হেগেল, শ্যেলিং এবং ম্যোরিকের | 
মতো চিন্তা-নায়কদের। এখানেই ফরাসি 
বিপ্রবের আগুনের স্পর্শ পেয়েছিলেন। 
ছাত্রজীবনের সেই পাঁচটি বছরের (১৭৮৮- 
রা 
নামে খুব সম্পন্ন কাঠের মিস্ত্রির এই বুরজবসতির বাড়িতে কেমন 
এক দিব্যোম্মাদ অবস্থায় জীবনযাপন করতেন, তখন এখানকার 
অনেকেই কবিকে সম্বোধন করতেন TAMAT বলে। এই নামে 
ডাকাটা খুব পছন্দ ছিল কবির। তার নিজের বই 'হাইপিরিয়ন* 
নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকেন দিনভর। কত মানুষ যে তার ভরাট গলার 
আবৃত্তি শুনেছিলেন এই বাড়িতে এসে তার হিসেব নেই। 

হোল্ডারলিন টাওয়ারের একতলা, দোতলা এবং তিনতলার 
প্রতিটি ঘর খুঁটিয়ে, দেখাতে দেখাতেই শ্রীমতী লাউইট্স্কা 
আমাদের বুরুজবসতিটির ইতিহাসটা শোনাচ্ছিলেন। আমার এই 
বয়স পর্যন্ত পৃথিবীর নানা দেশে মধ্যবয়েসী যত নারীর সঙ্গে 
পরিচিত হয়েছি ভ্যালেরি লাউইটস্কার মতো এমন শান্ত শ্রীর ও 
রূপগভীরতার সত্যিই কোনো তুলনা পাই নি। কণ্যস্বরে যেমন 
সংবেদন, তেমনই খুব অল্প কথায় যে কোনো বিষয়ের গভীর 
পর্যন্ত ছুয়ে আসার অনায়াস। সাধারণ জার্মানদের তুলনায় বেশ 
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ধীর গতিতে বলছিলেন বলে প্রতিটি কথাই স্পষ্ট বুঝতে 
পারছিলাম তার সুরেলা জার্মান উচ্চারণে। 
হোল্ডারলিন ভবনের প্রাচীনতম অংশটির নির্মাণ মধ্যযুগে 
সম্ভবত তেরো শতকে । এই বাড়ির লাগোয়া যে বাড়িটি দেখা যায় 
সতেরো শতকে তা ছিল রঙের কারখানা। ১৮০৭ সালে বিত্তবান 
কাঠের কারিগর আনস্ট ফ্রেডরিশ ৎসিমার (Ernst Friedrich 
Zimmer) বাড়িটি কিনে বাড়ির একতলায় কারখানা বানিয়ে তার 


ওপর তলায় নিজের পরিপাটি বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। 


| হোল্ডারলিন এসেছিলেন ওই বছরেই। এরপর 
ৎসিমার তার শিক্ষানবিশদের থাকার ব্যবস্থা 
| করতে বাড়ির আয়তন বাড়িয়েছেন। ১৮৬৫ 
1 | পর্যন্ত ৎসিমার পরিবার ছিলেন এই টাওয়ারের 
| হয়েছে। দশবছর পরে, ১৮৭৫ এর ১৪ 
oe) ডিসেম্বর আগুন লেগে গিয়ে বিধ্বস্ত হয়ে 
| গেছিল এই বুরুজবসতি। আবার নতুন করে 
গড়া হল। আগের আটকোণা ঘরটি হল ' 
গোলাকৃতি। হোল্ডারলিন স্মৃতিরক্ষা সংসদ 
চাদা তুলে কিনে নিল বাড়ি ১৯২১/২২ 
সালে। ১৯৫৪ সালে Hölderlin 
Society হাতে আসার পর আরো কয়েকটি 
দশক ধরে রূপান্তরিত হতে হতে টুবিঙ্গেন 


শহর এবং Robert Bosch Foundation-44 সহযোগিতায় 


হোল্ডারলিন সোসাইটি বর্তমান প্রদর্শনীকক্ষ হোল্ডারলিন কক্ষ, 
হোল্ডারলিন গবেষণা পরিষদ ইত্যাদি এবং হোল্ডারলিন 
সম্পর্কিত যাবতীয় তথাসংগ্রহের গ্রস্থাগারটি গড়ে তোলেন 
১৯৮৪ তে। 

এই পর্যন্ত শোনার পর আমি বলি, ‘আর ওই ১৯৮৪ তেই 
কলকাতার মঞ্চে আমরা বাংলা ভাষায় প্রযোজনা করি 
হোল্ডারলিনের জীবন ও রচনা নিয়ে নাট্য-কোলাজটি “নিয়তি ও 
দেবযান।' 

“তাই? হ্যা, আপনার সঙ্গে মঞ্চেরও বেশ যোগ রয়েছে তা 
শুনেছি অধ্যাপক বিমরাকের কাছে৷’ 

সঙ্গে সঙ্গে ক্রিস্টিনে হোয়াইটম্যান বলে ওঠেন, “শুধু 
হোল্ডারলিন নয়, ওদের নাটকের দল সংবর্ত প্রায় ডজনখানেক 
জার্মান কবি সাহিত্যিকের জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে কলকাতার মঞ্চে 
কাজ করেছে৷’ 

পুস্তকমেলা...পঞ্চম বর্ষ...চতুর্থ সংখ্যা 


কথাগুলো শোনার পর Valerie Lawitschka রীতিমত 
আগ্রহী হয়ে উঠলেন বাংলা মঞ্চে আমরা হোল্ডারলিনের জীবন 
ও শিল্প কীভাবে মিশিয়েছি তা জানার জন্যে। বাংলা ভাষায় 
হোল্ডারলিনের কবিতার অনুবাদ সম্পর্কিত তথ্য ওদের নথিভুক্ত 
করা আছে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের অনুবাদের কথা নিশ্চিত 
রয়েছে তার মধো। 

হোল্ডারলিন টাওয়ারের প্রথম কক্ষ ও দ্বিতীয় কক্ষ দেখার 
পর তৃতীয় কক্ষ দেখবার জন্যে এগোতে এগোতে আমি বলি, 
এখানে দুটি ঘরে কবির জীবনকে যে ভাবে ভাগ করে দেখানো 
এমন দুটি স্বতন্রপর্ব। 

এখানে প্রথম কক্ষটিতে টুবিঙ্গেন শহরের সাম্প্রত বিবরণের 
সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের কিছু পরিচয়। যে-সব স্বনামধন্য 
ব্যক্তিদের তিনি অনুরাগী ছিলেন (যেমন Heals) তাদের এবং 
তার উপচিকীর্যু কিছু ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য (যেমন শিলার)। 
‘নিয়তি ও CRI নাট্যকোলাজেও রয়েছে কবির কৈশোর আর 

a বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের তথ্য ও ভাষ্য। 
| fan কক্ষটিতে রয়েছে হোল্ডারলিনেরটুবিসেন ক্লিনিকের 
নানান প্রেসক্রিপশন বিল থেকে শুরু করে হোল্ডারলিনের মা 





এবং অফিসিয়াল গার্জেন--বার্ককে লেখা কবির আশ্রয়দাতা - 


আর্মস্ট ৎসিমারের চিঠিগুলো। কবির হাতের লেখা তার শেষ 
কবিতাটি। ম্যরিকে কবিতার যে প্রতিলিপি করেছিলেন সেগুলিও। 
হিসেবে হোল্ডারলিনের মুল্যায়ন। 
ংলা নাট্য-কোলাজে হোল্ডারলিনের শেষ ছত্রিশ বছরের 

পর্টির আগে কবির লেখা উপন্যাস “হাইপিরিয়ান ও নাটক 
“এমপেডোক্লেসের মৃত্যুতে তার জীবন প্রতিবিস্বিত হয়েছে । এই 
মধ্য অংশেই আছে কবির প্রেমিকা স্যুশেতগণ্টার্ডের কথা। 
ফ্রাংফুটের ব্যাঙ্কের মালিক জে. এফ. গণ্টার্ডের স্ত্রী সুশেত্তের কথা 
জানতে হলে ঢুকতে হবে কবির বাড়ির রিডিং লাইব্রেরিতে । সে 
প্রসঙ্গে পরে আসছি। 

নাট্“-কোলাজে ৎসিমারের মেয়ে লোটেকে দেখানো হয়েছে 
বাবার মতো উম্মাদরোগগ্রস্থ কবির পরিচর্যায় ‘সেত্ত’ নিবেদিত 
প্রাণ। হযোন্ডারলিনের মৃত্যুর কিছু আগে লোটেকে বলতে শোনা যায়, 
গ্রস্থাগারিক হোল্ডারলিন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন 
এক SHI) তরুণটি ‘রাইন’ পত্রিকার সম্পাদক। নাম কার্ল 
মার্কস। 

নাটকের দৃশ্যটি বর্ণনা করে আমি জিজ্ঞাসা করলাম 
ভদ্রমহিলাকে, “কবির মৃত্যুর আগে এই বাড়িতে তরুণ কার্ল মার্কস 
এসে দেখা করেছিলেন এর কোনো প্রমাণ আছে কি?’ 
পুস্তকমেলা...পঞ্চম ef wel সংখ্যা 


ভদ্রমহিলা বললেন, “AY | এমন কোনো প্রমাণ আমি এখনো 
পাইনি। তবে তরুণ কার্ল মার্কস হোল্ডারলিনের লেখার একান্ত 
অনুরাগী ছিলেন। হোল্ডারলিনের লেখা থেকে মার্কসের মধ্যে 
বিপ্লবচিন্তার আগুন সহজেই সঞ্চারিত হয়েছে কল্পনা করা যায়। 
জার্মান নাট্যকার পেটার ভাইস হোল্ডারলিনকে নিয়ে যে. 
জীবননাট্য লিখেছেন তাতে এই বাড়িতে কবির অন্তিম দশায় 
তরুণ মার্কসের সাক্ষাৎ করতে আসার দৃশ্যটি রয়েছে। বাংলা 
নাটকের দৃশ্য বোধহয় পেটার ভাইসের অনুপ্রেরণায় লেখা ।' 

লম্বা করিডোর পেরিয়ে আমরা এবার পৌছই পাঠকক্ষে। 
হোল্ডারলিন টাওয়ারের একতলার এই রিডিং লাইব্রেরিতে বসে 
সংস্করণ রয়েছে এখানে । আছে পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুদিত 
হোল্ডারলিনের রচনা এবং এই বিষয়ে অনুপুঙ্ষ তথ্য। 
হোল্ডারলিনের সমকালের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টি গুলোকে 
রাখা হয়েছে এই গ্রন্থাগারে। বিশ শতকের যা কিছু হোল্ডারলিন 


সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ লেখা এখানে পাওয়া যাবে। Earphone 


Station সমেত একটি ছোটো Phono-LibraryS রয়েছে এর 
বিসিবির রাহে 
সাহিত্য গবেষকরা। 

নিচের টাওয়ার রুম এবং সংলগ্ন দুটি প্রদর্শনী কক্ষে 
নিয়মিত অনুষ্ঠান চলে আবৃত্তি, রচনাপাঠ, সেমিনার, স্কুলের 
ছেলেমেয়েদের জমায়েৎ থেকে শুরু করে সুরবিতান পর্যন্ত। 
হোল্ডারলিন সংসদের সদস্য হলে প্রবেশ অবাধ। বছরে পঞ্চাশ 
মার্ক চাদা দিয়ে সদস্য হওয়া যায়। ছাপানো প্রোগ্রাম ক্যালেণ্ডারে 
প্রতিমাসের কবে কোন অনুষ্ঠান রয়েছে তার তালিকা পাওয়া 


| যাবে। The Hölderlin Tower থেকে বেরিয়ে আসার আগের 


মুহূর্তে শ্রীমতী ভ্যালেরি লাউইটস্কা আমার হাতে এগিয়ে দিলেন 
একটি উপহারের মোড়ক। ওই মোড়কের মধ্যে রয়েছে কবির 
ওই বুরুজবসতির অনেকগুলো রঙীন ছবির পোস্টকার্ড আর 
হোম্ডারলিন সোসাইটির বেশ মোটা বার্ষিকীটি (Year Book) 
সোসাইটির সভ্যদের এগুলি বিনামূল্যে দেওয়া হয়। দুবছর অন্তর 
একটি করে Hölderlin Jahrbuch বা হোল্ডারলিন বর্ষপন্ভী প্রকাশ 
করেন হ্যোল্ডারলিন সোসাইটি। সেলোফেন কাগজের আবরণ 
সরিয়ে দেখলাম চারশ আট পৃষ্ঠার দামী কাগজে ছাপানো এই 
১৯৯৭-১৯৯৯-এর বইটির মূল বিষয় “ফ্রাংফুটে হোল্ডারলিন'। 
হোল্ডারলিন তার ফ্রাংফুট বাসের সময় গৃহশিক্ষক হয়েছিলেন 
শ্রীমতী সুশ্যেৎ গন্টার্ডের ছেলের। যুবক গৃহশিক্ষকের সঙ্গে 
হোল্ডারলিনের শিল্প জীবনে প্রগাঢ় ছাপ ফেলেছিল। আঠাশটি 
বিশিষ্ট লেখার সংযোজনে জার্মান ভাষায় এক জাতীয় সংকলন 
দেখলেই বোঝা যায় এক প্রিয় কবিকে নিয়ে কোন পর্যায়ে বছর 
জুড়ে কর্মকাণ্ড চালান ওদেশের গ্রন্থজগতের মানুষেরা। 


পুস্তক আলোচনা 





প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক ইতিহাস ছাড়িয়ে 
লার বিজ্ঞানচর্চার সামগ্রিক তথ্যের আকরগ্রন্থ 


শ্যামল চক্রবর্তী 


মুদ্রিত কোন বইয়ের পরিচিতি নানা ভঙ্গীতে পরিবেশনা করা 
যায়। এই পরিবেশনার ব্যাপ্তি স্বভাবতই বইয়ের বিষয়, আয়তন 
ও গ্রস্থকারের পরিচিতির উপর নির্ভর করে। ১৯৪৮ সালে 


স্বাধীনতালাভের এক বছর পরে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ (5 


বসু ও আরও চবিবশজন বিজ্ঞানানূরাগী মানুষ মাতৃভাষার 
মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে “বঙ্গীয় 
বিজ্ঞান পরিষদ’ নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। | 
সেইদিন নানা কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্বের 
সঙ্গে ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের কেউই আজ আর বেঁচে 
নেই। প্রতিষ্ঠান ও তার মুখপত্রটি আজও বেঁচে আছে। 
১৯৯৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানের অর্ধশতবর্ধ পালিত হয়। 
অর্ধশতবর্ষ পালনের অনুষঙ্গ হিসেবে উল্লিখিত বৃহদায়তন বইটি 


প্রকাশিত হয়েছে। ২০০১ তি eer | 


অনুষ্ঠানে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 

নান T ax OOS 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের তিনি একাধিকবার কর্মসচিব ছিলেন। 
বর্তমানে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি | ফলে রচনার ক্ষেত্রে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি বিষয় পরিবেশনায় বাড়তি প্রাণদান 
করেছে । লেখক বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস শুরু করেননি। 
বাংলাদেশের বিজ্ঞানচর্চার এতিহাকে স্মরণে রেখেছেন। গুপনিবেশিক 
স্বদেশের বিজ্ঞানচর্চার পরিবেশ ও চরিত্র বইটির মুখবন্ধ হিসেবে 
পরিবেশন করেছেন। তারপর প্রতিষ্ঠাপর্বের কথা এসেছে | দশক 
অনুসারে পরিষদের কাজকর্ম ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত করেছেন। 
জগদানন্দ রায়ের অবদান স্মরণ করেছেন লেখক । বঙ্ষিমচন্দ্রের 


প্রতিষ্ঠান পর্বে সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়াও যাঁরা মিলে পরিষদের 
সর্বজনগ্রাহ্যতায় পৌচেছে। শুরুর দিন থেকেই ছিলেন 
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, নিখিলরঞ্জন সেন, জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ি, 


w 





পরিমল গোস্বামী ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 
সত্যি বলতে কি, এমন ছোট্ট পরিসরে পরিষদের 
ee ee ee 
{| বাংলার কত বিশিষ্ট মানুষ যে এই প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে 
| পিত থেকেছেন তার নিতো ওল জাক করা যাৱে 
না। বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায় একসময় “জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ 
ঘটি পত্রিকার শারদ সংকলনের প্রচ্ছদ রচনা করেছেন। 
ee মুখপত্রের নিয়মিত প্রকাশ ছাড়াও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
বিজ্ঞানবিষয়ক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই ও একগুচ্ছ জনপ্রিয় 


বই লিখেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসুর “অব্যক্ত বইটিও 
একসময় পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাভাষায় 
বিজ্ঞানচর্চার প্রথম সম্পূর্ণ গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন বুদ্ধদেব 
Sere | 

সুপরিচিত সেই বইয়ের শিরোনাম “বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান”। 
এই বই রবীন্দ্রপুরক্কারেও সম্মানিত হয়েছিল। “বিজ্ঞানের 
ইতিহাস'-খ্যাত সমরেন্দ্রনাথ সেন, বিজ্ঞান কলেজের বিশিষ্ট 
অধ্যাপক শিশিরকৃমার মিত্র, সতীশরঞ্জন খাস্তগীর এই প্রতিষ্ঠানের 
কার্যকরী সমিতিতে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত ছিলেন! 

নিঃসন্দেহে বলা চলে, পরিষদের সর্বোত্তম গৌরব তার 
“জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকা। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের যোগ্য 
সংখ্যা ছাড়াও একাধিক স্মৃতিসংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে | বাংলাভাষায় 
যে উচ্চমানের গবেষণাপত্র রচনা সম্ভব, তার সার্থক উদাহরণ এই 
পত্রিকার “রাজশেখর বসু সংখ্যা'। 

এছাড়া রবীন্দ্র শতবর্ষ সংখ্যা মে ১৯৬১), প্রফুল্নচন্দ্ 
জন্মশতবর্ষ সংখ্যা আগস্ট ১৯৬১), অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র 
স্মৃতি সংখ্যা (নভেম্বর ১৯৬৩), আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু 
সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি স্মারক সংখ্যা জোনুয়ারি ১৯৬৪), আচার্য 
রামেন্দ্রসুন্দর সংখ্যা আগস্ট ১৯৬৪), আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 

পুন্তকমেনলা...পঞ্চম বর্ষ...চতুর্থ সংখ্যা 


ংখ্যা (অক্টোবর ১৯৬৪), আচার্য সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ সংখ্যা 
(মার্চ ১৯৬৭), চন্দ্রাভিযান সংখ্যা (আগস্ট ১৯৬৯), রামন 
স্মৃতি সংখ্যা (মার্চ ১৯৭১), অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ 
স্মৃতি সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৯৭২), অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু স্মৃতি 
ংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩), আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মরণ সংখ্যা 
(মার্চ ১৯৭৪), আইনস্টাইন সংখ্যা (জুলাই ১৯৭৮), গোপালচন্দ্র 
ভট্টাচার্য স্মরণ সংখ্যা (নভেম্বর ১৯৮১), বিজ্ঞানসাহিত্য সংখ্যা 
(এপ্রিল-মে ১৯৮৫), রাধাগোবিন্দ চন্দ্র স্মরণ সংখ্যা (ডিসেম্বর 
১৯৮৬)-র কথা বলতেই হয়। 
সংগঠিত হয়। একাধিকবার স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিজ্ঞান 
প্রদর্শনী সংগঠিত হয়েছে। রচনা প্রতিযোগিতা হয়েছে। 
পুরস্কারপ্রাপকদের তালিকায় একটি নাম দেখলে মন বিষাদে 
ভরে ওঠে। তিনি অকালপ্রয়াণ মহাকাশবিজ্ঞানী নারায়ণচন্দ্র 
রাণা। ১৯৭২, "VO ও "৭৫ সালে শ্রী রাণা পুরস্কৃত হয়েছিলেন। 


বর্তমানে পরিষদের নিজস্ব গৃহ স্থাপিত হয়েছে। পশ্চিমবাংলার 
একাধিক রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী এই প্রতিষ্ঠানের নানা সম্মিলনে 
যোগ দিয়েছেন। মনে পড়ে, বাংলাদেশ থেকে নানা সময়ে 
যারা এসেছেন, তাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী কূদরত-ই-খুদা 
হয়। 
বাড়িয়েছে। পরিষদের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের সাক্ষী এইসব আলোকচিত্র। 
প্রচ্ছদ বিষয়ানুগ, বাঁধাই ভালো। নির্ভুল মুদ্রণের কথা উল্লেখ 
বিজ্ঞান-পিপাসু মানুষ আর বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে এই বই জনপ্রিয় 
বিজ্ঞানচর্চার নানা আলোকচ্ছটা পৌছে দেবেই। 

© বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রেক্ষাপটে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ : 
পঞ্চাশ বছরের পরিক্রমা । জয়ন্ত বসু। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ! 
দাম : ২০০ টাকা। 





২৭তম কলকাতা পুস্তকমেলা-র উদ্বোধন করছেন ডাচ-লেখিকা রীটা রেহমান। মঞ্চে উপস্থিত মাননীয় মুখামন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, গিল্ড- সম্পাদক 
কল্যাণ শা, দেবজ্যোতি দত্ত, বালকষ্জ ডালমিয়া, সবিতেন্দ্রনাথ রায়, অশোক বারিক, জয়ন্ত ডি তান্না, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রসঙ্গত, এবারই 
প্রথম কলিকাতা পুস্তকমেলার নাম পরিবর্তন করা হল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এখন তার পরিচিতি ‘কলকাতা পুস্তকমেলা’ : Kolkata Book Fait 


পুস্তভকমেলা...পঞ্চম বর্ষ...চতুর্থ সংখ্যা 


ছবি : সন্দীপ সিনহা 


বইমেলার নতুন বই 


শৈলেন চক্রবর্তী 


ংলা বই প্রকাশের বড় AA এখন বইমেলা | কলকাতা পুস্তকমেলা বা কলকাতা বইমেলার হাত ধরে সারা বাংলাজুড়ে 
অসংখ্য বইমেলা। প্রতি জেলায় WIS জেলা বইমেলা ছাড়াও বিভিন্ন শহর ও মফঃস্বলে বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 
প্রতিবছরই বইমেলার সংখ্যা বাড়ছে। বেড়ে চলেছে বইমেলা-মরশুমের ব্যাণ্তিও। এখন তো নভেম্বর থেকে এপ্রিল পযন্ত 
দীর্ঘ ছ-মাস সময়সীমার মধ্য কোথাও না কোথাও বইমেলা চলেছেই। তবে অবশ্যই বড়ো PLY কলকাতা বইমেলা | 
সারা বছর বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা কিছু কিছু নতুন বই প্রকাশ করলেও যে-কোনো বাংলা প্রকাশনার সবচেয়ে বেশি 
En E R ee পুজোর সময়ই বেশির ভাগ বই প্রকাশিত 
হত। এখন সে-চল ক্রমশ কমে আসছে। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত বই শুধু সংখ্যায় নয় 
বিষয়বন্ত মান ও প্রকাশনা-সৌকর্ষে বৈচিত্রাপূর্ণ। এবারের 'গ্রস্থ-সংবাদ"-এ সদ্য-সমাপ্ত কলকাতা বইমেলা উপলক্ষে 
প্রকাশিত কিছু বই-এর পরিচিতি দেওয়া হল, যা থেকে বাংলা প্রকাশনার সাম্প্রতিক চরিত্র সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া 
যাবে। বেশ কিছু প্রকাশনা সংস্থার কাছে তাদের প্রকাশনার প্রতিনিধিত্বকারী সদা-পরকাশিত একটি বই 'পুস্তকমেলা' 
দফতরে জমা দেওয়ার জন্য আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম। অনেক প্রকাশক এই আবেদনে সাড়া দিয়ে তাদের বই 
পাঠিয়েছেন। আমরা কৃতজ্ঞ। আপাতত “পুস্তকমেলা'র এ-সংখ্যায় আমরা কয়েকটি বইকে তুলে ধরলাম। আমাদের 


EEE উনের দার দার ৫: OS নি লও কন । 


_ থেকে জনপ্রিয় লেখকদেরই গ্রন্থাবলী ছাপা 





নির্বাচিত হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী : সাহিত্য ও 
সংস্কৃতি-চিন্তা। সম্পাদনা : সত্যজিৎ চৌধুরী, 
বিজলি সরকার। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, 
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, 
কলকাতা ৭০০ ০২০।৩৮২ পৃ. ১২০.০০ 





১৯১৫-তে হরপ্রসাদ শাস্ত্বীমশাইয়ের 
জীবৎকালেই বসুমতী সাহিত্যমন্দির থেকে 
IRA সিরিজে প্রকাশিত হয়েছিল ‘হরপ্রসাদ 
TAA | সে-সময় বসুমতী সাহিত্য-মন্দির 


৮ 


কিট etic প্রকাশিত রস 
শাস্ত্রী স্মারক-গ্রন্থ'। অতঃপর এই গবেষণা 





হত গ্রস্থাবলী প্রকাশিত হবার পরও আরও কেন্দ্রের সম্পাদনায় পশ্চিমবঙ্গ রাজা পুস্তক 
দেড় দশক যাবৎ শাস্ত্রীমশাই পর্যৎ পাঁচখণ্ডে প্রকাশ করে 
সৃষ্টিশীল ছিলেন। মূলত ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার te aud 
১৮৭৫ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত কনিষ্ঠতম লেখক সংগ্রহ প্রকাশ 
বাংলা পত্রপত্রিকায় হিসেবে যখন শা এটা ঠিক, বহু 





উপন্যাসের মতো সৃজন- ই ভি 
সাহিত্য উপহার সদ নিতাই a S 


CHING করতে 







রচনাবলী' নামে সার সমগ্র 





কাঞ্জিলাল-এর সম্পাদনায় তারিফ করেছিলেন নির্বাচিত রচনাগুচ্ছ প্রকাশ 

১৯৫৬ সালে এই রচনাবলীর সাহিত্যসম্রাট। করেছেন। 

একটিমাত্র খণ্ড প্রকাশিত ভু ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার 

হবার পর কোনো কারণে সে প্রকল্প কনিষ্ঠতম লেখক হিসেবে যখন আত্মপ্রকাশ, 

অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এরপর ১৯৭৮ তখন হরপ্রসাদ নিতান্তই ছাত্র। কলেজে 
পুত্তকমেলা..-পহর্ম বর্ষ-.চেতুর্থ সংখ্যা 


পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা “ভারতমহিলা" পড়ে 
মুগ্ধ হন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। হরপ্রসাদের 
সাবলীল বাংলা গদ্যের তারিফ করেছিলেন 
সাহিত্যসম্রীট। তার আগ্রহবশতই ভারতমহিলা 
ধারাবাহিকভাবে “বঙ্গদর্শন” (মাঘ, ফাল্গুন, 
চৈত্র ১২৮২)-এ প্রকাশিত হয়। সেই শুরু। 
তারপর তো নিরন্তর সাধনা। মানববিদ্যায় 
কত যে নানান প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছেন 
তিনি! পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক প্রকাশিত 
পাঁচ খণ্ডের হরপ্রসাদ রচনা-সংগ্রহ থেকে 
মেট ৩৬টি প্রবন্ধ নিয়ে এই নির্বাচিত 
সংকলন। প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে 
বিভিন্ন শিরোনামে । “দেখাশোনার মানুষ’ 
শিরোনামে সংকলিত “রাজকৃষ্ণবাবুর জীবনী”, 
“বঙ্কিমচন্দ্র কাঠালপাড়ায়”, “বঙ্কিমচন্দ্র-১, 
২’, “রাজেন্দ্রলাল মিত্র’, রামেন্দ্রসুন্দর 
প্রসঙ্গে ‘রামেন্দ্রবাবু', “পুরোনো বাংলার একটা 
খণ্ড’, “প্যারিটাদ মিত্র’, “গুরুদাস স্মৃতি’, 
“বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ' এবং "কান্তকবি রজনীকান্ত | 
বিদগ্ধ যে-সব মানুষজনকে দেখেছেন 
শাস্্রীমশাই আস্তরিক দৃষ্টিতে তাদের স্মৃতিচারণ 
করেছেন। কখনও কখনও সবিনয়ে প্রকাশিত 
হয়েছে তার খণবোধ। 

“বাংলা-বাঙ্ময়' শিরোনামে রয়েছে 
‘বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি”, “নৃতন কথা 
গড়া’, “বাংলা ভাষা’, “বাংলা সাহিত্য : 
বর্তমান শতাব্দীর", মুসলমানি বাংলা-“শুধু 
উজাল বিবির কেচ্ছা’, “বাংলা ব্যাকরণ’, 


অভিভাষণ : ১৩২১’, এবং “অভিধান, 

“সংস্কৃত-বাঙ্ময়' পর্বে সংকলিত হয়েছে 
“ইরাবতী', ‘শকুন্তলার মা’। 
গৌরবের দুই সময়, “মুসলমানগণের 
সংস্কৃতচর্চ, “হিন্দুর মুখে আরঞ্জেবের কথা”, 
“আমাদের ইতিহাস’, “বাংলার সামাজিক 
ইতিহাসের মূলসূত্র'। 

্রাহ্মণ্য-বিদ্যা' শিরোনামে “বেদ ও 
বেদব্যাখ্যা' এবং দুর্গেৎসবে নবপত্রিকা? 
সংকলিত। তেমনি বৌদ্ধ-বিদ্যা শিরোনামে 
সংকলিত “বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাহার 
গুরু কে?’ “হীনযান ও মহাযান’, “বঙ্গে 
বৌদ্ধধৰ্ম’, “হিন্দু বৌদ্ধে তফাত? | 
প্রবন্ধও লিখেছিলেন তিনি। বিষয়কে ছাপিয়ে 
সে-সব লেখায় লেখকের অন্তর্মনসই প্রকাশিত 
হয় বেশি। পাণ্ডিত্যের আপাত গান্তীর্য থেকে 
উঁকি মারে কৌতৃকপ্রিয়তা। এই লঘু মেজাজের 
দুটি প্রবন্ধ--প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ’ এবং 
“তৈল'- স্থান পেয়েছে এ সংকলনে। 

মোট ৩২টি প্রবন্ধে খণ্ডিতভাবে 
হলেও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের মননশীল ভাবনার 
জগৎটির সন্ধান পাবেন পাঠক। নির্বাচিত 
এই সংগ্রহে আসক্ত হলে পূর্ণ তৃপ্তির জন্য 
তো পাঁচ খণ্ডের রচনাসংগ্রহ রয়েছেই। 


নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে চৈতন্যভাবনা 


EE E 
চৈতন্যচিন্তা। সম্পাদনা : শুভঙ্কর ANT | 
এম সি সরকার whe সন্গ প্রা লি। 
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট কলকাতা ৭৩। 
২২৪ পৃ ৭০.০০ 





পুস্তকমেলা...পঞ্চম বর্ষ...চতুর্থ সংখ্যা 


জিজ্ঞাসা | যুগাবতার ধর্মনেতা সমাজসংস্কারক 
ভিন্ন ভিন্ন আলোকে আলোকিত CHOATE | 
পাঁচশ বছর আগের এই মানুষটিকে নিয়ে 
গড়ে উঠেছে কতরকমের “মিথ | কত বই 
রচিত হয়েছে। নানান দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা 
হয়েছে তাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই “মানুষ” 
নিমাই সমাজসংস্কারক ‘বিপ্লবী’ চৈতন্য 
প্রকাশিত হয়েছেন “ধর্মাবতার' হিসেবে ; 
মানুষের ভক্তিভাবে হয়ে উঠেছেন 
শ্রীকৃ$চৈতন্য'। তাই তার মৃত্যুরহস্যও 
পেয়েছে অতিসরল সহজ সমাধান : 


“নীলাচলে বিলীন হয়েছেন মহাপ্রভু’ অথবা 
শ্রীজগন্নাথদেবের শরীরে মিলেমিশে গিয়েছেন 
যুগাবতার শ্রীচৈতন্য। ধর্মীয় বিহবলতা ছাড়া 
অন্য কোনো স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সংস্কারহীন 
প্তিহাসিক দৃষ্টিতে খুব একটা দেখা হয়নি 
চৈতন্যকে। যেটুকু হয়েছে তা-ও খণ্ডিত ৷ 
শ্রীচৈতন্যকে মানবিক ও এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে 
দেখার একটি সম্মিলিত প্রয়াস “চৈতন্যচিন্তা'। 
বারো জন বিশিষ্ট প্রতিহাসিক-সমাজতাত্বিক 
প্রকাশ ঘটেছে বারোটি নিবন্ধে। অবশ্য 
“চৈতন্যচিস্তা'কে কখনোই ‘পূৰ্ণ চিন্তা’ বলা 
যায় না। অতিসংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত এক- 
একটি নিবন্ধ বিস্তারিত আলোচনার সুযোগে 
এক-একটি পৃথক বইয়ের ব্যাপ্তি পেতে 
পারে। সংকলিত নিবন্ধগুলিকে, চৈতন্য- 
আলোচনার বারোটি অভিমুখ বলা যেতে 
পারে। চৈতন্যসভাবনাকে নতুনভাবে নতুন 
দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করার এটি একটি 
সূচনাপর্ব মাত্র। 

নদের নিমাইয়ের শৈশব থেকে শ্রীচৈতন 
হয়ে ওঠার একটি আলেখ্য-যা আসলে 
নির্মোহ ইতিহাস-_রচনা করেছেন ডক্টর 
নিমাইসাধন বসু। 1 নিবন্ধে 
Paar উল স্থগিত করেন। এইিষাপনয 
কোনো ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি নেই। ভারি 
বিশ্বাসযোগ্যভাবে বর্ণনা করেন পাঁচশ বছর 
আগেকার এক রাগী কিশোরের বিরক্তি, 
ক্ষোভ ও প্রতিশোধস্পৃহা : “...এক শিক্ষক 
গিয়ে তিনি তার লেখার পাগুলিপি ছিড়ে 
দিয়ে কেঁদেছিলেন। “নিমাই' তার ওই 
শিক্ষকের ওপর এত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, 
একটি রাস্তার কুকুরকে বাড়িতে এনে 'গঙ্গাদাস' 
নাম দিয়ে পুষেছিলেন।” রক্তমাংসের 
‘নিমাই’ উপস্থাপিত হয়েছেন "নিমাইচরিত” 
-এ। যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধর্মাবতার 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভেতরের “মানুষ -কে 
আবিষ্কার করেছেন গৌতম নিয়োগী। নিমাইয়ের 
জময়-সমাজসাধনা বিপ্লব বিদ্রোহ-এসবই 
রহমান ও নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর মননশীল 


w 


তিনটি নিবন্ধে। নিবন্ধ তিনটির শিরোনাম 


নিবন্ধে শীওলী মিত্র আসলে ফুটিয়ে তুলেছেন 


যথাক্রমে ‘শ্রীচৈতন্যের ধর্মান্দোলন ও সমাজ", 
রিতা 


“মানুষের হৃদপদ্ম চৈতন্য 
মহাপ্রভু’ এবং “ইসলামে 
atsa ও তথাকথিত 
সুফী প্রভাব'। সামাজিক 


পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে নিমাই- প্রভাবিত 
লোকশিল্প-সংস্কৃতি-গান। শ্রীচৈতন্যের 
পূর্ণজীবনকে অভিধানের মর্যাদায় সংক্ষেপে 
বর্ণনা করেছেন বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী। 
চৈতন্য-জীবনে দুই নারী-_লক্ষীপ্রিয়া 
ও বিষুপ্রিয়ার প্রভাব কতখানি, সে প্রসঙ্গে 
বলতে গিয়ে চৈতন্য : অভ্যুদয় ও সমাপন’ 





দুই যোগিনী বিরহিনী নারীর অন্তর্মানসকে। 
নিজেদের ত্যাগ-তিতিক্ষায় 


সামাজিক আন্দোলন বা নিমাইকে Are হয়ে 


উঠতে সাহায্য করেছিলেন 


যেভাবেই বিবেচিত এই দুই নারী। এই নিবন্ধে 


না কেন, আপামর মানুষের | ‘প্রেমিক’ নিমাই | 
প্রথম সম্মিলিত মিছিল- _ মিছিল--অস্তত 5 তন্যসাহিতয,চৈতন্য-আশরী 
অন্তত ভারতবর্ষে_সংগঠিত ভারতবর্ষে,_সংগঠিত সাহিত্য ও বৈষ্ণব পদাবলী 
" হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে। হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের নিয়ে ভিন্ন দৃষ্টিকোণে আলোচনা 
‘হরিবোল’ নামসংকীর্তনই সে- নেতৃত্বে । ‘হরিবোল’ করেছেন ড. সত্যবতী গিরি 
মিছিলের প্রথম গণসংগীত। নামসংকীর্তনই সে- ‘তিনিই সাহিত্য, তারই 
ক্রমে এই নামসংকীর্তন ` সাহিত্য’ নিবন্ধে। চৈতন্যের 
কীভাবে আশ্রয় নিয়েছে মিছিলের প্রথম জীবন-ভিত্তিক নাটক সিনেমার 
বাউলের একতারায় সেই গণসংগীত। কথা বলেছেন ইরাবান 
সাংগীতিক বিবর্তন ধরা বসুরায়। 'শ্রীরামকৃষ্ণকথায় 
পড়েছে সুধীর চক্রবর্তীর নিবন্ধে। “বাউল- শ্রীকৃষ্তচৈতনা” নিবন্ধে পূর্ব সেনগুপ্ত বলেছেন 
বৈষ্ণবের মিলিত চৈতন্য'_-এই শিরোনামে রামকৃষ্ণকথামূতে উদ্ভাসিত নিমাইচরিতের 


কথা। শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুরহস্য নিয়ে সাহসী 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নির্মাল্য সেনশুপ্তও 
লিখেছেন “আলোর শরীর আধারে বিলীন+। 
চৈতন্যচর্চায় ‘চৈতন্যচিন্তা’ সাম্প্রতিকতম 
বৈচিত্রময় সংযোজন। এই সাহসী পরিকল্পনার 
জন্য শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়-এর কাছে aa} 
হয়ে থাকবেন বাংলার পাঠক। 


তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য। সম্পাদনা : 
্রদুন্ন ভট্টাচার্য সাহিত্য অকাদেমি, জীবনতারা, 
২৩এ/৪ ৪একস্‌ ডায়মণ্ড হারবার রোড, 
কলকাতা ৭০০ ০৫৩।২৮৪ পৃ 500.00 
aA ডি 





কলকাতায় মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেনের 
বস্তিসংলগ্ন টিনের ঘরে থাকাকালীন সেই 
কৃচ্ছসাধনার দিনগুলি প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর 
লিখেছিলেন : “তখন হিসেব করে মনে 
হয়েছে এর পরিণতি বার্থতায়, এর পরিণতি 
হয়তো অর্ধাহারে, হয়তো অনশনে, হয়তো 
বা ক্ষয়রোগাক্রান্ততায়, এবং শেষে মানুষের 
পরিহাসে ও ব্যঙ্গে কিন্তু তবু আমি থামতে 
পারি নি। মনে মনে ... বলেছি ... শুধু এইটুকু, 
যেন মৃত্যুর পর মানুষ একবার স্মরণ 
করে।' তারাশক্করের এই বাসনা পূরণ হয়েছে। 
তারাশঙ্কর এখনও বহুলপঠিত। তবুও তাকে 
নিয়ে কিছু কাজ করা খুব জরুরি হয়ে উঠেছে। 


শতবর্ষপূর্তির পর এই থিতোনো সময়ে 
কম হলেও লক্ষ্মণীয় হয়ে উঠছে। এ প্রসঙ্গেই 
উল্লেখ্য সাহিত্য অকাদেমি-র বর্তমান উদ্যোগ। 

“তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য, 
সংকলনে চার ধরনের লেখা রয়েছে। প্রথম 
এবং দুটি স্মৃতি-আলেখ্য। তারাশক্ষরকে খুব 
ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন জগদীশ ভট্টাচার্য । 
প্রথম পর্বে তার কলমে “ব্যক্তিগত তারাশঙ্কর | 
আর হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন “অন্তরঙ্গ 
পিতামহ’। তারাশঙ্করের ব্যক্তিমানসটি 
অনেকখানি উন্মোচিত এই দু-খানি আন্তরিক 
উপস্থাপনায়। 

দ্বিতীয় পর্বে একালের চারজন সৃষ্টিশীল 
মানুষের চোখে তারাশঙ্কর ও তার সৃজন 
পরিস্ফুট হয়েছে। ‘নিরন্তর দেশ, ভাষার 
বহিেশ', শিরোনামে দেবেশ রায় দেখতে 
অন্তর্দেশের আবেগে কোন বহিদেশি জেগে 
উঠেছে। হাসান আজিজুল হুক লিখেছেন 
“তারাশঙ্কর : জীবনের গাঢ় সমাচার’ । সমকাল 
সমাজ ও জনমানসে অন্তর্লীন যে জীবনআ্রোত 
প্রতিটি লেখায়। জীবনের গভীরে ডুব 
দিয়েই তার যা-কিছু অস্বেষণ। এই অন্বেষণ- 
্রক্রিয়াটিকেই দেখাতে চেয়েছেন হাসান। 
আলোকে ভারি আন্তরিকভাবে ‘শঙ্করদা’ কে 


কিছু কথা বলেছেন, যার মধ্যে ‘আঞ্চলিক’ 


তারাশঙ্করকে ছাপিয়ে “চিরকালীন 
ও আন্তর্জাতিক’ তারাশঙ্কর স্পষ্ট হয়ে ওঠেন। 
“ভিন্ন পাঠে একই গল্প’ নিবন্ধে নবারুণ 
তারাশক্করের একই গল্পের পাঠব্যঞ্জনা 
কিভাবে বদলে যায়। ‘বীর’ শব্দের অর্থ 
জঙ্গল। সে-অর্থে “বীরভূম” হল জঙ্গল- 
মহাল। aoa জীবনই তারাশঙ্করের প্রায় 
সামগ্রিক চর্চার বিষয়। একরাম আলি 
বন্দ্যোপাধ্যায় : বীরভূমের প্রত্নমুখ’। 

পুস্তকমেলা...পঞ্চর্ম ae wel সংখ্যা 


তৃতীয় পর্বে রয়েছে সমকালীন দুই 


গল্পকার তারাশঙ্করের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি 


সমালোচকের দৃষ্টিতে তারাশঙ্করের মূল্যায়ন । আলোচিত হয়েছে এই নিবন্ধে, যা ভারি 





“স্মৃতি সত্তার আগ্নেয় SFT: শপ তাৎপর্যপূর্ণ কম গল্প 
অরণ্য-বহি”” শিরোনামে শুধু সংখ্যায় নয়, তো লেখেননি তিনি। শুধু 
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাতে বৈচিত্র্য ব্যাপ্তি ও সংখ্যায় নয়, বৈচিত্র ব্যাপ্তি 
চেয়েছেন, মাটিলগ্ন মানুষের তারাশক্করের ও TSA তারাশক্ষরের 
কথা সঠিকভাবে বলার ক্ষেত্রে — ee অনেক গল্পই বাংলা গল্পভূমির 
তারাশঙ্করের আন্তরিকতা বা অনেক বাংলা স্থায়ী সম্পদ। রসকলি, তারিণী 


নিষ্ঠার কোনো অভাব ছিল গল্পভূমির স্থায়ী সম্পদ। মঝি, নারী ও নাগিনী, তমসা, 
না। “অরণ্যবহি'তে চিত্রিত রসকলি, তারিণী মাঝি, রাধারাণী, জায়া, বরমলাগের 
হয়েছে সীওতাল বিদ্রোহ। নারী ও নাগিনী, তমসা, মাঠ_-এমনি আরও কত যে 
সিধু-কানুকে সাঁওতাল রাধারাণী. জায়া গল্প দাবি করে পুনঃপাঠ। 
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আবেশকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে 
তুলে ধরেছিলেন তারাশঙ্কর। 


বরমলাগের মাঠ-এমনি 


সংকট ময় 


উপন্যাসের ব্যপ্তিতে ধরা দাবি করে পুনঃপাঠ। বর্তমান, কল্যাণময় অতীত), 


পড়েছে ইতিহাসের সত্যতা | 
সাঁওতাল বিদ্রোহ-কে নিয়ে সাহেব ও 
উচ্চবর্ণদের গল্পকথাগুলিকে আঘাত করে 


প্রকৃত ‘সত্য’-কে উদঘাটিত করে “অরণ্য- 


বহি” । তারাশঙ্করের কয়েকটি গল্প নিয়ে 
‘পাঠ্যের অভিমুখ এবং তাৎপর্যের চলাচল : 
তারাশঙ্করের কয়েকটি গল্প'_-এই নিবন্ধে। 





গৌতম ভদ্র আধুনিকতা ও 
স্মৃতি : তারশঙ্করের “শিলাসন”), শিবাজী 
বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দমঠ’ থেকে 'খাত্রীদেবতা : 
নায়কের জন্মকথা), অরুণ নাগ (স্বপক্ষতার 
বিশ্বাস) ও ane ভট্টীচর্য-এর (€কবি'-র কথা) 
আলোচনায় উঠে এসেছে তারাশঙ্করের কথা- 
সাহিত্যের টানাপোড়েন ও সাহিত্যভূমির 
অন্তর্মনস। সামগ্রিকভাবে একটি সচেতনপ্রয়াস। 


রম্য দৃষ্টিতে সমাজ ও সমকাল 


সুনন্দর জার্নল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। 
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। 
১০ শ্যামাচরণ দে স্থিট, কলকাতা ৭৩। 
৪৮৬ পৃ ১৩০.০০। 





“আমি জানি, আপনারা কী ভাবছেন। 
আচ্ছা-আচ্ছা, আমার লেখা না হয় টুকরো 


পুস্তভকমেলা...পঞ্চম বষ...চতুর্থ সংখ্যা 


টুকরো হয়ে আস্তাকুড়েই পৌছুবে কিংবা 
মুদির দোকানে ঠোঙা হয়ে দিব্গতি লাভ 
করবে, সেটা আমিই জানি না! কিন্তু মিথ্যে 





নেড়ে চলে গিয়েছেন সুনন্দ। স্বাভাবিকভাবেই 
জার্নালের শেষ লেখা ওই ১৪ নভেম্বর 
তারপর সুনন্দ-মগ্ন পাঠক আর পেলেন না 
সুনন্দকে। ১৪ নভেম্বর সাপ্তাহিক “দেশ'- 
এ সুন্দর জার্নাল-এর সঙ্গে প্রকাশিত হল 
শ্রদ্ধাঞ্জলি : ‘সুনন্দ আর আমাদের মধ্যে 
CHE | (এই) লেখাটিই তার শেষ রচনা । গত 
শুক্রবার (৬ নভেম্বর ১৯৭০) রাত্রে 
স্থানান্তর করা হয়। গত রবিবার (৮ নভেম্বর) 
সন্ধ্যায় আমাদের সুনন্দ--বাংলা দেশের 
অতিখ্যাত, সর্বজনপ্রিয় কথাশিল্পী শ্রীনারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায়_পরলোকগমন করেছেন। তার 
পরলোকগমন আমাদের পক্ষেই শুধু নয়, 
সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এক অপূরণীয় 
ক্ষতি।...১৯৬৩ সাল থেকে দেশ পত্রিকার 
পাঠক যে-সুনন্দ'র সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক 
স্থাপন করেছিলেন, আগামী সংখ্যা থেকে 
তাঁকে আর খুঁজে পাবেন না-এ দুঃখ 
সকলেরই। পরলোকগত শ্রীনারায়ণ 
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।' 
প্রকাশিত হল (অখণ্ড) সুনন্দর জার্নাল। এর 
আগেও সুনন্দর জার্নাল গ্রন্থিত হয়েছে, 
তবে সেগুলিকে সম্পূর্ণ বলা যায় না। 
বর্তমান সংকলনে এমন অনেক লেখা 
আছে যা ইতিপূর্বে রানে সংকলিত 
হয়নি। 

সুন্দর জার্নালে সমকালীন বাংলা 


করে আমাকে একটু বিখ্যাত _ >>> ও বাঙালিমানস চিত্রিত। 
হতে দিন না_আপনাদের ট্যাগোর_-মানে ঠাকুর বাঙালির সুখ-দুঃখ আনন্দ- 
তো কানা-কড়িও খরচ হচ্ছে লাভলি পোয়েট্র বেদনা, তার সংস্কৃতিপ্রিয়তা, 
না" ১৯৭০ সালের ১৪ লিখতেন। তার ete কর্মবিমুখতা, বাহাদুরি 
নভেম্বর “দেশ'-এর পাঠক হাততালি-অনস্কতা যেমন ধরা 
যখন তাদের ভাবনার কথা pal we aa পড়েছে এই জার্নালে, তেমনি 
লেখককে জানানোর জন্য ° শিক্ষাব্যবস্থার অব্যবস্থা, জাতীয় 
উদগ্রীব, তখন লেখক কিন্তু তোমার মধুর মূরতি_ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙালির 
আর কোনো কথাই শুনতে হেরিনু-হেরিনু-মানে সংযোগ ও ওঠা-পড়া, আশা 
রাজী নন। বাংলার আপামর ওয়ানডারফুল!” বা আশাহীনতা--সবই চিত্রিত 
মানুষের ভাবনার কথাটি = সুনন্দর স্বভাবসিদ্ধ সরস 
জানানোর কোনো সুযোগ দিলেন না তিনি। উপস্থাপনায়। সমসাময়িক বিখ্যাত মানুষজন 


তার আগেই ৮ নভেম্বর টুকুস করে হাত 


>> 


সমকালীন সমাজ ও সমাজভাবনাও 
প্রতিফলিত। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা 
সামাজিক “সিরিয়াস, আলেখ্য নয়, কিন্তু 
প্রাসঙ্গিক সচেতনতা-সহ রমনীয় ভাষ্য 
পাঠককে টানত চুম্বকের মতো। বেশকিছু 
জার্নালে ব্যঙ্গচিত্রী চণ্ডী লাহিড়ীর ছবি 
জার্নলিগুলিকে আরও বেশি উপভোগ্য করে 
তুলত। বর্তমান গ্রন্থে শ্রীলাহিড়ীর সেইসব 
সজীব ছবিগুলি সংযোজিত হওয়ায় জার্নল- 
সংকলনটি পূর্ণতা পেয়েছে। 

কী গভীর দৃষ্টি ছিল সুনন্দর! কত 
বিচিত্র শিরোনামে বিচিত্র সব বিষয়। 
‘corre’ সুনন্দ কী অমায়িকভাবে 
সংসারে কে কার। আর HS বলে কাকেই 
বা ধিক্কার দেব। সুক্ষ্ম-সুন্দর-সুকুমার 
এগুলো এখন অতীত যুগের কনভেনশন। 
সেইজন্যেই তো এক রবীন্দ্র জন্মোৎসবে 
আমার বন্ধুর মতো এক সরকারী কর্মচারীকে 
-পদাধিকার বলে যিনি সভাপতি--বলতে 
শুনেছিলাম : ট্যাগোর-মানে ঠাকুর 
লাভ্লি পোয়েট্রি লিখতেন। তার ক’টি 


লাইন আই স্টিল রিমেম্বর--“আজিকে তোমার 
মধুর মুরতি--হেরিনু-হেরিনু-_ মানে 
ওয়ানডারফুল!? 

সুনন্দর কলমে যে এমনি কত কটাক্ষ! 
পুজোসংখ্যায় বারোটি উপন্যাস লেখার 
মতো প্রতিভা নিয়ে বারোটি উপন্যাস, ‘দাদু’ 
প্রসঙ্গ, কপাল পোড়ানো আগুন, 
গাধার ব্যক্তিত্ব, কুকুর-সংহার, প্রেসজিট 
বনাম মাইনে, TRACTS ডাকাডাকি, অপরূপ 
ঠোঙা, হাতুড়ে সংক্রান্ত- এমনি বহু শিরোনাম 
পাঠককে বারবার প্রলুব্ধ করে। 

তবে বাঙালি মজে খাওয়া-দাওয়ায় 
চিরকালের পেটুক। সুনন্দও ওয়াকিবহাল। 
মুহূর্তে আপনারা TAMIYA হবেন, তৎক্ষণাৎ 
সুন্দরবন আপনাদের পিকনিকম্পটে পরিণত 
হবে।..উনুনে হাড়ি চাপিয়ে আপনি এবং 
আপনার বান্ধবী একটি পুরুষ্ট রয়ালবেঙ্গলকে 
তাড়া করবেন...।” এসব সুনন্দর পক্ষেই 
সম্ভব। বাঙালির জন্য এত দরদ দিয়ে সুনন্দ 
ছাড়া আর কেই বা ভাববেন! 


বাঙালি নারীজীবনের অন্দরমহল 





নারী ও পরিবার : বামাবোধিনী পত্রিকা। 
সংকলন ও সম্পাদনা: ভারতী রায়। 
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯। 
৩০০ পৃষ্টা ১২৫.০০ 





বাঙালি-জীবনে বিশেষত মধ্যবিত্ত শহর- 
হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে । একদিকে 
বনেদিয়ানা, বাবুকালচার। অন্যদিকে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা-সংস্কৃতিতে প্রকাশিত নব্যপ্রগতিশীল 


> ২ 


নাগরিক সমাজ। একদিকে প্রথাসর্বস্ব চলে- 
আসা সামাজিক স্থবির রীতিনীতি | অন্যদিকে 
নতুন চেতনার আলোয় 
সামাজিক অচলায়তন ভেঙে 
ফেলার প্রচেষ্টা। বলা বাহুল্য, 





নারীকে জাগানোর প্রচেষ্টা চলতে 
থাকল। বহু মনীষী বহু সংস্থা এ উদ্যোগে 
সামিল হয়েছিলেন। বামাবোধিনী পত্রিকা এ- 
উদ্যোগের অন্যতম অংশীদার, যার প্রকাশক 
“বামাবোধিনী AS | ১৮৬৩ সালে নারীদের 
“মানসিক উন্নতিসাধন' কল্পে কয়েকজন 
নবীন ব্রাহ্মযুবকের উদ্যোগে প্রকাশিত হল 
বামাবোধিনী পত্রিকা । সম্পাদক উমেশচন্দ্র 
দত্ত। 
"শুধু ভারতে নয়, সমগ্র এশিয়ায় প্রথম 
মহিলাদের স্বার্থরক্ষাকারী (1) মহিলাদের 
উদ্দেশে নিবেদিত সজীব পত্রিকা । অবশ্য 
এর আগে ১৮৫৪ সালে ‘মাসিক পত্রিকা’ 
হয়ে প্রায় জন্মলগ্নেই বন্ধ হয়ে যায়। 
অন্যদিকে বামাবোধিনী'র আয়ুষ্কাল দীর্ঘ ছয় 
দশক ৷ প্রকাশলগ্ন থেকেই পত্রিকার উদ্দেশ্য 
ছিল স্পষ্ট | প্রথম সংখ্যাতেই বলা হয়েছিল : 
“অন্তঃপুরমধ্যে বিদ্যালোক প্রবেশের পথ না 
করিতে পারিলে সবর্বসাধারণের হিতসাধন 
হইতে পারে না! 

অন্তঃপুরচারিণীদের মানসিক চাহিদা 
অনুযায়ী পত্রিকাকে গড়ে তোলার প্রয়াস 
ছিল। থাকত বিভিন্ন প্রসঙ্গ : শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 
ভ্রমণ, কবিতা-গল্প-উপন্যাস, চিত্রকল্প, বিজ্ঞান, 
শিশুপালন, ঘরসংসার পরিচালনা ধর্ম প্রভৃতি। 
উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে থাকত 


প্রগতির ইতিহাস সাফল্যকাহিনী। আর থাকত 


এই ভাঙন-ক্রিয়ার অন্যতম সমকাল ও সমাজ। 
লক্ষ্যবিন্দু সমাজের নীম তাই ইতিহাসের 
অন্দরমহল ও নারীসমাজ। বামাবোধিনী পত্রিকাকে প্রেক্ষিতে বামাবোধিনীর 


সমাজের যা-কিছু অন্ধকার, আশ্রয় করা ছাড়া উপায় গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতীয় 
সংস্কার বিধিনিষেধের থাকে না। বামাবোধিনী তথা বাঙালি সমাজ ও 
শেকলবাকল, তার অনেকটাই সেই বিস্ময়কর ইতিহাস, তৎকালীন ভারতবর্ষের 
নারীকে ঘিরে। সামাজিক ভারতীয় তথা বাঙালি রূপরেখা বিচার-বিশ্লেষণে এ 








ংস্কারের বড়ো শিকারও পত্রিকা নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র ৷ 
নারীসমাজ। প্রগতিশীল নারীজীবনে যা একদিন আজ যে সারা ভারতবর্ষ 
মানুষজন বুঝেছিলেন, নতুন পথের সন্ধান জুড়ে এক অভাবনীয় 
নারীদের জাগাতে হবে। যোগ্যতা ও সম্মানের সঙ্গে 


প্রগতির হাওয়া লাগানো মুশকিল। 


বৈপ্লবিক সুচনার বীজ ছিল না কি বামাবোধিনীর 


পুস্তকমেলা...পঞ্চর্ম বর্ধ-ন্চতুর্থ সংখ্যা 


আসরে! নরী-স্বধীনতা নারী-প্রগতির ইতিহাস 
করা ছাড়া উপায় থাকে at বামাবোধিনী 
সেই বিস্ময়কর ইতিহাস, ভারতীয় তথা 
বাঙালি নারীজীবনে যা একদিন নতুন পথের 
সন্ধান দিয়েছিল। 

এই সুপ্ত প্রকাশোন্মুখ ইতিহাসকে বহু- 
কষ্টে শ্রমে সমকালীন চাহিদা ও প্রাসঙ্গিকতার 
নিরিখে তুলে এনেছেন অধ্যাপিকা ভারতী 
রায়। ১২৭০ থেকে ১৩২৯ সন পর্যন্ত 
দীর্ঘ ছয় দশকের পত্রিকা ঘেঁটে এই 
উপস্থাপনা। নারীজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত 
বিভিন্ন বিষয়--দাম্পত্য মাতৃত্ব NE 
ইত্যাদি--শুধু উত্থাপিতই হয়নি পত্রিকায় 
প্রকাশিত মনোজ্ঞ আলোচনাগুলি হুবহু 


তুলে ধরা হয়েছে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর 
উপদেশ, স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পর সম্বন্ধ, 
স্ত্রীজাতির আদর্শ, গার্হস্থা দর্পণ, এদেশে 
কয়েকটি উপদেশ, নারীজীবনের উদ্দেশ্য, 
হিন্দু রমণীর পারিবারিক জীবন, হিন্দুগৃহে 
বধু যন্ত্রণা প্রাচীন ও আধুনিক গৃহকার্য, স্ত্রী 
ও পুরুষদিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার, 
আদর্শ বঙ্গরমণী, শিশুসন্তানের প্রতি মাতার 
কর্তব্য, নারীর গৃহধন্ম, স্ত্রী চরিত্রের প্রভাব, 
বঙ্গ-বধু প্রভৃতি শিরোনামে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি 
সংকলিত। ভারি পরিচ্ছন্ন নির্ভরযোগ্য 
প্রকাশনা। উপকৃত হবেন কৌতূহলী পাঠক 
ও গবেষক সকলেই। 


কত দুঃখ গ্রামকন্যের 


দুই পৃথিবীর উত্তরণ। সম্পাদনা : বীণা 
মজুমদার | স্ত্রী। ১৬ সাদার্ন আভিনিউ 
কলকাতা ২৬। ১৫২ পৃ ১৫০.০০ 





রূপকথা-কাহিনীর মতো, কিন্তু রূপকথা 
নয়। একেবারে বাস্তব, হাত বাড়ালেই ছোয়া 
যায়। 'শতরঞ্জির একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়, 


অন্যদিকে গ্রামের বউ-ঝিরা 
পৃথিবী। 


"| এই হল দুই 
একদিকে শিক্ষিত প্রগতিশীল 


নাগরিক সমাজ। আর অন্যদিকে গ্রাম-. 


এই দুই পৃথিবীকে একাসনে বসানো HEA | 
এবং দেখা যাচ্ছে, দুই: পৃথিবী একাসনে 
বসলে দুই পৃথিবীই পুষ্ট হচ্ছে সমৃদ্ধ হচ্ছে 
পারস্পরিক বিনিময়ে। এই বিনিময়-প্রক্রিয়া 


এবং উত্তরণই বিশ্বিত হয়েছে এই দেড়শো 


পুন্তকমেলা...পঞ্জম বর্ষ...চতুর্থ সংখ্যা 


পৃষ্ঠায়। বাস্তব ক্ষেত্র সমীক্ষা ও বিশ্লেষণই 
দুই মলাটে “দুই পৃথিবীর উত্তরণ, | 
সমাজের নিন্নবর্গের মানুষ কি কথা 
বলতে পারেন? পারলেও, কথা বলতে কি 
দেওয়া হয়? তারা কি সে-সুযোগ পান? 
এসব প্রশ্নের মুখোমুখি দীড়িয়ে উত্তর 
খোঁজার চেষ্টা করেছেন দিল্লির 
সেন্টার ফর উইমেনস্‌ 


শিক্ষাঙ্গণে যেমন সহজে 
তেমনি গ্রামগুলির উঠোনে 
না। সি wg ডি এসের মধ্যস্থতায় উদ্যোগে 
গ্রামজীবন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেলবন্ধন 
সম্ভবপর হয়ে ওঠে। দুই অপরিচিত পৃথিবী 


পরস্পরের হাত ধরে। ফলে শুরু হয় “মুখ- 





আরও অনেকরকম।' 
কত দুঃখ মেয়েদের! গোবরছড়া থেকে রাতের 





ফেরতা ইতিহাস'-এর ধারা। গ্রামউঠোনে 
ee ih 
p সংযোগ ও 


কতটা দ্রুত? এই বদল কতটা আপাত 
কতটা বাইরের আর কতটাই বা অন্তর্গত? 
বদল কি ঘটছে বীজভূমিতে? শেকড়ে? 
সিডব্লুডিএস যে-চারটি গ্রামে কাজ করছে 
তার কতটা স্রোতের অভিমুখে কতটাই বা 
এই পরিবর্তন কি ছাপ ফেলতে পারে 
প্রভাবিত করতে পারে বৃহত্তর গ্রামজীবনে, 
গ্রামীণ মেয়েমানসে? 

সমাজতান্বিক দৃষ্টিতে এধরনের প্রশ্ন 
উঠে আসা খুব স্বাভাবিক। ‘দুই পৃথিবীর 
উত্তরণ' এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর-সংকেত 
এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্তোষজনক 
উত্তর দিতে প্রস্তুত ৷ 

১৯৮০-তে বাকুড়ার ঝিলিমিলিতে 


“একটি মেয়ের জীবনে মানসভূমিতে স্বপ্নের বীজটি 


3 ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (সি. কত রকমের দুঃখ ue করেছিলেন বীণা 
wg. ডি. এস.)। মেদিনীপুর | বিশবছর ধরে 
জেলার চারটি গ্রাম-- ছে। ইক্ষুলে না সেই টিপ পল্বিত 
আমলাতোড়া, আশাকাথি, যেতে পারার দুঃখ। হয়েছে। ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে 
বড়শোল ও মহুলবনী-র বিয়ের আগের দুঃখ, aaga ভৌগোলিক 
মেয়েদের নিয়ে সংগঠনের বিয়ের পরের দঃখ। সীমানা। গ্রামের নিন্নবর্থের 
কাজ-কারবার। একপাশে গ্রাম গৃহপালিত মেয়েদের চোখ 

সন্তান হওয়ার বা না- 
আর অদূরেই বিদ্যাসাগর অন হওয়া বন ছেদ ফুটছে বোল 
বিশ্ববিদ্যালয় ৷ গ্রাম-নিকটবতী a "_"" ফুটেছে। তারা অনুভব করতে 


পেরেছেন সকালের 


যে ফুরসত-হীন হা-অন্ন সংসারের কাজ- 
পাটের জীবন, সে-জীবনেও স্বপ্ন দেখা যায় 
ফুল ফোটানো যায়। সমাজ-সংসার যেভাবে 
চলে এসেছে এতকাল, যেভাবে চলছে-- 
সবসময় সেটাই সঠিক ও নিদিষ্ট পথ নয়। 


> 


জীবনের স্বপ্নের তাগিদে সমাজ-সংসারের 
ভোতা নিয়মকানুনগুলো অন্ধকার 
দিকনিদেশগুলো বদলে ফেলা যায়। সম্মিলিত 
চেষ্টায় বদলে ফেলা সম্ভব। ইচ্ছে করলে 
মেয়েরাই এই বদলের চালিকাশক্তি হতে 
পারে। সমাজের সংসারের ভালোই হবে 
তাতে। মেয়েরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করলে 
তবেই তো সমাজও স্বপ্ন দেখবে। মেয়েরা 
অন্ধকারে থাকলে সমাজের স্বপ্নও খণ্ডিত 
থেকে যায়। 

সীমায়িত প্রচেষ্টা সীমায়িত উদ্যোগ, 
তবু তো পেরেছেন বীণা মজুমদার। 
পেরেছেন আশাকাথি বড়শোল আমলাতোড়া 
মহুলবনীর স্বপ্নকন্যেরা। বোল ফুটেছে 
তাদের মুখে। তারাই তো বলছেন, ‘একটি 
মেয়ের জীবনে কত রকমের দুঃখ আছে। 


ইস্কুলে না যেতে পারার দুঃখ। বিয়ের 
আগের দুঃখ, বিয়ের পরের দুঃখ। সন্তান 
হওয়ার বা না-হওয়ার দুঃখ। এইরকম 
আরও অনেকরকম।” কত দুঃখ মেয়েদের! 

‘শাশ্বত নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না 
বলেই জানি। জীবনই একমাত্র শাশ্বত 
দার্শনিকসুলভ কবিসুলভ এই মন্তব্যের 
মুখোমুখি অলকা মাহাত, কাপুমনিরাই তো 
কারণ কি? তার জবাব তো পেলাম না! 
এই প্রশ্নের মধ্যেই তো সব মালিনা মুছে 
ফেলার আকাঙ্ক্ষা থাকে। এ মালিন্য তো 
শুধু মেয়েদের জীবনে নয়, আছে পুরো 
সমাজজুড়ে। সব মালিন্য মুছে দেবার স্বপ্ন 
দেখেন, স্পর্ধা রাখেন স্বপগ্রদিশারী এই 
মেয়েরা- মানবীরাই। 


কলমটি তার ধ্রুপদী ঘরানারই 


গল্পসংগ্রহ। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
সম্পাদনা : অনিশ্চয় চক্রবর্তী। অফবিট 
পাবলিশিং, ae এ, পি ১৩৮, 
ফ্ল্যাট ৩ লেকটাউন, কলকাতা ৮৯। ৩৮০ 
পৃ ১৪০,০০ 





১৩৭০ সালে জৈষ্ঠযে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
হয় ‘অশ্বমেধের ঘোড়া’। সে-সংকলনের 
ভূমিকায় দীপেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “প্রায় 
দু-বছর আগে এই ক্ষুদ্র গল্পসংকলনটি ছাপা 
আরম্ভ হয়েছিল এবং বিভিন্ন সময়ে একটু 
একটু করে এর মুদ্রণকার্য সমাধা হয়েছে। 


থাকতে হয়েছিল। ১৩৬৯ সনেই প্রকাশিত 
হবে এই ভরসায় আমি সেখান থেকে 
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বইটির এক ছোট্ট ভূমিকা লিখে পাঠাই। 
কিন্তু সেই চৈত্র শেষ হল, তারপর নতুন 
বছরের বৈশাখও গেল। “অশ্বমেধের ঘোড়া” 
এতদিনে প্রকাশিত হচ্ছে?। 
জীবিতকালেই বিলম্বিত প্রকাশ 
দীপেন্দ্রনাথকে বিড়স্বিত 
করেছিল। বঞ্চিত -হতে 
হয়েছিল বাঙালি পাঠককে, 
দীপেন্দ্রনাথের পাঠককে | 





বলেছেন। গল্পসংগ্রহ প্রকাশের পিছনে এত 
ঘটনা! আহ্‌ কি নির্লিপ্ত আমরা--বাংলার 
সম্পাদক অনুজ লেখককুল, প্রকাশককুল 
এবং পাঠককুলও! শ্যামল ধরের কাছে 
বাঙালি পাঠকসমাজ কৃতজ্ঞ থাকবেন। 
এরপরও কি দীপেন্দ্রনাথের বাকি গল্পগুলি 
সংকলিত করার কাজে একটু স্বতঃস্ফর্ত 
তাগিদ আশা করা যাবে না? আশাবাদী 
আমরা। দীপেন্দ্রনাথের ‘গল্পসমগ্র’ প্রকাশে 
খপ্পরে ভুগতে হবে না। 

গল্পসংগ্রহ-এ মোট একত্রিশটি গল্প। 
‘বৃত্ত’ থেকে “হওয়া না-হওয়া”। বৈশাখ ১৩৫৯ 
থেকে আশ্বিন ১৩৭ ৪ । প্রকাশকাল অনুযায়ী 
THO কালানুত্রমে সাজানো। “কাছের 
যারা’, “চর্যাপদের হরিণী", “অশ্বমেধের ঘোড়া”, 
“হওয়া না-হওয়া'_-চারটি সংকলনে প্রকাশিত 
গল্পগুলি ছাড়াও দেবেশ রায় সম্পাদিত 
দীপেন্দ্রনাথ রচনাসংগ্রহ ১ (পরিচয় ১৯৮৩) 
থেকে আরও আটটি গল্প নেওয়া হয়েছে। 

একত্রিশটি গল্পে পাঠক পাবেন কোন 
দীপেন্দ্রনাথকে। বলার অপেক্ষা রাখে না, 
অশ্বমেধের ঘোড়া বা চর্যাপদের হরিণীর যে- 
দীপেন্দ্রনাথকে বাঙালি গড়পড়তা পাঠক 
চেনেন, সেই দীপেন্দ্রনাথই উন্মোচিত আরও 
আন্তরিক গাঢ় আর Sry 
বিন্যাসে। 


“হওয়া না-হওয়া'-সেও তো অন্তর্গত যে- মানুষের পায়ে পা মিলিয়ে 
ছাপার কাজ শুরু হয়েছিল নান হেঁটেছেন দীপেন। ঘনিষ্ঠ 
১৯৬৮-তে, আর বইটি ই * দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছেন 
১৯৭২ সালে। মৃত্যুরপরেও মানুষের পাঁশে। আর অন্তর্মানসকে। মানুষটি 
এই lene আটকে তখন তার মাথায় সাধারণ, কিন্তু অসাধারণ 
থাকলেন দীপেন্দ্রনাথ। থাকতে অনর্গল উচ্চারিত হত তার দেখার চোখ। মানবিক 
হল। কি লজ্জা আমাদের! সত ডি বিটেধণ। মানুষের fea. 
তবু যা হোক, দেরিতে হলেও, কিছু শব্দ বাক্য বরণকে গুরুত্ব দিতেন না 
দীপেন্দ্রনাথের গল্পসংগ্রহ বাক্যবন্ধ। আলাপ তেমন, মানুষের ভেতরে 
প্রকাশিত হল। এখনও শুরু হয়ে যেত, ধীর অন্তর্গত যে-মানুষ, তারই 
অনিশ্চয় চক্রবর্তী তার বেদনা- লয়। ধ্রুপদ। বসতেন মানুষের পাশে। 


যন্ত্রণার কথা অকপটেই 





আর তখন তার মাথায় 
Ae বর্ষ-..চতুর্থ সংখ্যা 


অনর্গল উচ্চারিত হত কিছু শব্দ বাক্য 
বাক্যবন্ধ। আলাপ শুরু হয়ে যেত, ধীর লয় 
থেকে ক্রমে দ্রুত লয়। ধ্রল্পদ। কলমটি তার 
ধ্রুপদী ঘরানারই। শব্দগুলি বেজে ওঠে 
ঘেন। সুর আর লয় ছচ্দে'হুবহ সঙ্গীতের 
না 

পেতে ধরল। ফৌটা ফৌটা জলে হাতটা 
অপরূপ হয়ে উঠল। রেখার আঙুলগুলিতে 
একটি মুদ্রার ভঙ্গি। ঘোড়ার ক্ষুরের অলস 
অথচ অবিচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহে কাঞ্চনের মনে 
হঠাৎ নৃপুরের মৃদু, অস্ফুট শব্দতরঙ্গের অনুষঙ্গ 
এল সারেঙ্গিতে গাঢ় পুরুষালি ছড়ের টানে 
চন্দ্রকোশ বেজে উঠল। রাধার চোখ, রাধার 
আঙুলে মিনতি ৷ সঈ, কেনা বাশী বাএ কালিনী 
নঈ কূলে। কড়ি মধ্যম সমুদ্র স্তম্ভের মত 
কোমল ধৈবত ভেঙে পড়ে কোমল গান্ধার 
ছুঁয়ে ফড়জে ফিরে এল। আর বৃষ্টি দ্রুত হল। 
চাকার শব্দ, ক্ষুরের শব্দ, বৃষ্টির শব্দ। মাঝে 


মাঝে সহিসের চাবুক বাতাসে একটা সূক্ষ্ম 
Te টেনে দিচ্ছে।.... (অশ্বমেধের ঘোড়া) 
এই আশ্চর্য ভাষাবুনন আর রূপকের 
ব্যবহার দীপেন্দ্রনাথের কলমের স্বকীয় 
বৈশিষ্ট্য। তার গদ্য কিছুটা স্বপ্রালু কিন্তু 
শিথিল নয় কখনোই। 
আপাদমস্তক বামপন্থী মানসিকতার এই 
মানুষটি ভালবাসতেন স্বপ্ন দেখতে। চরিত্রের 
চোখে পরিয়ে দিতেন স্বপ্নকাজল। তবে CA- 
সব মোটেই দিবাস্বপ্ন ছিল না। বাস্তববাদী 
এই লেখকের চরিত্রগুলিও বড়ো বেশি বাস্তব। 
বাস্তবের গর্ভে স্বপ্ন-সৃজনে তিনি লালন করতেন 
অন্যরকম এক আকাঙক্ষা। যার উপর ভিত্তি 
করে গড়ে উঠত প্রত্যাশা । তিনি বুঝতে 
পেরেছিলেন, হবে একদিন ঠিক হবে। বড্ড 
তাড়াতাড়ি (১৯৭৯) চলে গেলেন। অথচ 
এখনই তো তার সাহায্য বড়ো বেশি 
প্রয়োজন। যা হোক, তবু “গল্পসংগ্রহ' তো 
পাওয়া গেল, কিছুটা উত্তাপ মিলবে। 


মানব বন্দনার আশ্চর্য উপস্থাপনা 


_ চরণ ছুঁয়ে যাই : দ্বিতীয় পর্ব। শংকর । দে'জ 
পাবলিশিং; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি Fab 
কলকাতা ৭০০ 0101800 পৃ. ৭৫.০০। 








‘চরণ ছুঁয়ে যাই, শংকরের — 
কথাভঙ্গিমার বিনশ্র শ্রদ্ধাললি। জীবনের 
ষাট (১৯৯৩) বছরে পদার্পণ করে শংকর- 
এর মনে হয়েছিল, কত খণ এই জীবনে। 
কত মানুষের কাছে যে খণী হতে হয় এক 
জীবনে । শংকর চেষ্টা করেছিলেন পিছন ফিরে 
তাকাতে। যাঁদের পায়ের কাছে বসে জীবনের 
পাঠ নিয়েছিলেন একদিন, তাদের চরণ ছুঁয়ে 
পুস্তকমেলা...পঞ্চম বষ..চেতুর্থ সংখ্যা 


ধন্য হয়েছিলেন। চরণ ছুঁয়ে যাই’ শংকরের 
আশ্চর্য উপস্থাপনা মানব-বন্দনা। তারপর 
কেটে গিয়েছে আরও একদশক। খণ জমে 
চলেছে নিয়ত। খণীজন শংকরের বারবার 
মনে হয়েছে, বাকি থেকে 


মনে পড়ে শংকরের। দিদিমার “মাথার চুল 
ছাঁটা, দুধে আলতা রঙ, মুখটি যেন ঈশ্বরের 
এক অনবদ্য শিল্পকর্ম'। শান্ত শান্তিপ্রিয় 
‘দেবকন্যা'র মতো এই মহিলা নিজের 
“সুখে থাকো। সোনার সংসার হোক!” এই 
ধরণের মানুষের কাছে ‘নিজে সুখের স্বাদ 
না পেলেও অপরের সুখে সুখী হওয়া যেন 
কোনো কঠিন কাজই নয় এ ধরনের 
মানুষজন সংসারে না থাকলে সমাজ- 
সংস্কারের দুখবোধই সুখানুভরই হারিয়ে 
যেত। অভাব অনটন দুঃখ-কষ্টের মাঝেও 
যে বাঙালির গৃহকোণে কিছুটা হলেও সুখ- 
অন্যের সুখে সুখী হও? । 

নন,_রক্তমাংসের এই সমাজের নারী। 
আপাতভাবে এঁদের দেবীরূপ হয়তো চোখে 
পড়ে না, পড়ার কথাও নয়। অস্তদৃষ্টি দিয়ে 
দেখতে হয় সে-রূপ। শংকরের অনবদ্য 
কথাভঙ্গিমায় কঠিন সংসারের কোমল 
রূপটি অনাবৃত হয়। বাঙালির ছোট্ট যে 
গৃহকোণ, তার সুখ-সমৃদ্ধিতে নারীর অবদান 





গেল, বাকি থেকে গেল জীবনের সঙ্গে 
77725 ওতোপ্রোতভাবে জড়িত * 
চরণে মাথা নত করার অদম্য 

স্পৃহা তার। তাই [নান মানুষের কথা 


আবারও একই BEA 
কলমে নিবেদন করলেন 
নিজেকে। লিখলেন চরণ 
ছুঁয়ে যাই: দ্বিতীয় পর্ব। 
“আমার মা ও দিদিমা" 
শিরোনামে দুই অমৃতময়ী 
নারীর চরণ স্পর্শ করে 
দ্বিতীয় পর্বের সূচনা | দিদিমা 
অমৃতবালা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
মা অভয়ারাণী মুখোপাধ্যায়- 
কেই শংকর উৎসর্গ করেছেন তার দ্বিতীয় 
পর্ব। “সাদা থান'-পরা যোগিনীরূপে দিদিমাকে 


ভাবনা এবং একটি প্রান্তের বার 'সরাপরি 
সময়ের সমাজচিত্র। 








যেমন আবিষ্কার 
কে সবার তর নি এটি সক 


গড়ে তুলতে সংসার কার 


ees শানা- 


তাদের মতামত জানিয়েছেন 
সূত্রধরের মতো “ioe 
উই দউনতগুলিকে গেঁথে দিয়েছেন মাত্র? 
পর্বে বাস্তব ক্ষেত্রসমীক্ষার স্বাদ। 


>é 


এরপর FAN, দুগ্গা!, “সুখ চাই? 
'বারওয়েল সায়েব ও বিভূতিদা', ‘এমন 
দাদা ক'জন পায়?” “ফিফটি, নট আউট”, 
প্রভৃতি শিরোনামে শংকর আসলে নিজেকেই 
লিখেছেন। জীবনের পরতে পরতে যা-কিছু 
সঞ্চয়, তাই হট করে খুলে দেখাতে চেয়েছেন। 
কত মানুষের সাহচর্য কত ভাবে যে সমৃদ্ধ 
করে এ জীবনকে! ব্যক্তিমানুষের ভেতরেই 
তো বসবাস করে সমকাল-.সমাজ-_ 
লোকবিশ্বাস। জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে 
জড়িত নানান মানুষের কথা বলতে বলতে 
শংকর যেমন আবিষ্কার করেছেন কথিত 


ধরা পড়ে যায় সময়, সময়ের ভাবনা এবং 
একটি সময়ের সমাজচিত্র। সারা রচনায় 
কোথাও কোনো আবিলতা নেই ধুলো নেই। 
শংকরের নির্মেদ কথনশৈলী, যা কখনোই 
দাবি করে না বিশেষ ভাঙচুর, যে কথনভঙ্গিমা 
মুগ্ধ করে সকলকে, সর্বস্তরের পাঠককে, 
‘চরণ ছুঁয়ে যাই’ দ্বিতীয় পর্ব-এ সেই সরল 
ঝজু গদ্য। মানুষের ভেতরের মানুষকে 
আবিষ্কার করার কাজে সিদ্ধহস্ত শংকর 
দিদিমা, বাদলকাকু, বিভূতিদা--এঁরা কী শুধু 
শংকরের? আপামর বাঙালির নন? তাহলে 
পড়তে পড়তে পাঠকের চোখের কোনা 
ভিজে ওঠে কেন! “চরণ ছুয়ে যাই : দ্বিতীয় 
পর্ব-ও সেই দর্পণ, যেখানে নিজেরই মুখ 
দেখতে চাইবেন পাঠক, বাঙালির অন্তর্মানস। 


প্রেমেন্দ্রের আশ্চর্য রত্বভাণ্ডার 


প্রেমেন্দ্র মিত্র কিশোর সাহিত্য সম্ভার। 
সম্পাদনা : কার্তিক ঘোষ। শিশু 


সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র 
রোড কলকাতা ৭০০ ০০৯। ৩৯৬ পৃ 
300,00 | 





রবীন্দ্র-পরবর্তী “কল্লোল'-ধারার মধ্যমণি 
ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কবিতা গল্প উপন্যাস 


চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য--সৃজনশীল সাহিত্যের . 


প্রায় সব শাখাতেই সিদ্ধহস্ত_-সব্যসাচী। 
গুরুত্ব দিতেন ছোটদেরও। খুদে পাঠকদের 
জন্য “মোটরে কেউ, কেউ স্টিমারে/কেউ 
চড়বে ট্রেনে,/এরোপ্লেনেও কেউ বা যাবে/ 
ঝড়কে সাথি মেনে ।”-যাচ্ছি পুজোয়'-এর 
মতো এমন মজাদার কত ছড়া যে আছে 


৯ত 


তার। আছে রকমারি উপন্যাস আর বিচিত্র 
সব গল্প। রূপকথা ইতিহাস রোমাঞ্চ গা- 


প্রসঙ্গে তিনি বলতেন : যথার্থ বিজ্ঞান- 
নির্ভর গল্প শুধু অসার অলীক কল্পনা যে 
নয়, বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তা 
যে অনাগতের আশ্চর্য পূর্বাভাস দেয়, তার 
বহু প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। প্রেমেন্দ্ 
মিত্রের অনবদ্য কয়েকটি কল্পবিজ্ঞানের গল্প 
হল-পিঁপড়ে পুরাণ, মঙ্গলবৈরি, আকাশের 
আতঙ্ক, করালকীট। প্রতিটি গল্পেই কল্পনা 
আছে, তবে সে-কল্পনা বিজ্ঞানের শক্ত 
ভিতের উপর দাঁড়িয়েই পাখা মেলে। 
সবকটি গল্পই এ-সংকলনের BESS | 
রূপকথার গল্প মানেই রাজা-রানী 
রাজপুত্র-রাজকন্যা ব্যঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী সোনার 
কাঠি-রূপোর কাঠি আর সাত-সমুদ্দুর 
তেরো নদী পার করা মতো ময়ূরপক্ষ্ী 
কিংবা পক্ষীরাজ। পড়তে ভালো লাগে, কিন্তু 
অবিশ্বাস্য ঠেকে। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাই 
রূপকথার মধ্যেও ঢুকিয়ে দেন অন্যরকম 
ভাবনা, যাতে রূপকথা আর অলীক কল্পকাহিনী 
থাকে না, হয়ে ওঠে চিন্তন ও মননের 
দিশারী। 'দুধ-পাহাড়ে দধিসায়র/তার মধ্যে 


থাকে? গল্পে । কালরাক্ষসকে 


বড়ো বৈশিষ্ট্য তার সাবলীল ‘কল্পবিজ্ঞান’ প্রসঙ্গে চোখে দেখা যায় না, কারণ 
ভাষা। স্বচ্ছ মুক্তোর মতো তিনি বলতেন : যথার্থ 57 
সে-সব লেখা স্বচ্ছ মুক্তোর হংসেয়, মনের মিথ্যা 
মতো যে-সব লেখার নির্বাচিত বিজ্ঞান-নির্ভর গল্প Sf ভয়ে!’ এমনি সব রূপকথা 
সংকলনই হল এই “কিশোর অসার কল্পনা -.'পরিরা কেন আসে না, 
সাহিত্য সন্ভার’। সমগ্র যে নয়, বিজ্ঞানের “সানু ও দুধ রাজকুমার’, 
সংকলনে মোট পাঁচটি পর্ব : দৃঢ়ভিত্তির উপর pea রাজকন্যা, 
কল্পবিজ্ঞান, রূপকথা, নানা- দাড়িয়ে তা যে “অপরূপ কথা’। 
রকম গল্প, ছড়া এবং গল্প লেখার চেয়েও গল্প 
উপন্যাস। ডের আশ্চর্য বলতে ভালবাসতেন প্রেমেন্দ্র 
অবনীন্দ্রনাথের “বুড়ো পূর্বাভাস দেয়, তার মিত্র। কত বিচিত্র যে তার 
আংলা'কে যদি কল্পবিজ্ঞানের বহু প্রমাণ ইতিমধ্যে বিষয়বস্ত। এ সংকলনের 
সূচনা বলে ধরা হয়, তবে পাওয়া গেছে। টা 
তার পরবর্তী সময়ে এ- “কালুসর্দার, এবং 


জাতীয় লেখালেখি হয়েছে অনেক। কিন্তু 


বেশিরভাগই গ্রহ-গ্রহান্তরের আধুনিক রূপকথার 
রূপ পেয়েছে। কল্পবিজ্ঞানে বিজ্ঞান বাদ 
দিয়ে কল্পনাটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এবিষয়ে 
প্রেমেন্দ্র মিত্র নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র। ‘কল্পবিজ্ঞান’ 


আরও 


হামদ’ EE EES 

নির্মল হাসির গল্প ‘পতিতপাবনের 
ব্যাপ্তি ফুটে উঠেছে ‘বন্ধু গল্পে। তেমনি 
পুস্তকমেলা...পঞ্চ্ম বখ... চতুর্থ সংখ্যা 


আদিম’ ents | 
ঘনাদা-শষ্ট প্রেমেন্দ্র ছোটদের উপন্যাসের 
ক্ষেত্রেও রীতিমতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
উপন্যাস। বিজ্ঞানের অজানা জগতের কৌতৃহল 
হয় “কি হয়’ উত্তেজনা জিইয়ে রাখার সার্থক 
কারিগর “মামাবাবু'। 'ড্রাগনের নিশ্বাস’ 
উপন্যাসে সর্বনাশা যুদ্ধে নির্ঘাত ধ্বংসের 
হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করেছেন মামাবাবু। 
আশ্রিত উপন্যাস লেখার চল কম। এ 
বিষয়ে প্রথম সার্থক রচনা অবনীন্দ্রনাথ 


ঠাকুরের ‘রাজকাহিনী’ | তারপরই উল্লেখযোগ্য 
রচনা হল প্রেমেন্দ্র মিত্রের “সাদা ঘোড়ার 
সওয়ার | চারশো বছর আগেকার ‘গৌড়বাংলা'- 
র কাহিনী কলম গুণে হয়ে উঠেছে জীবন্ত। 
এর পাশাপাশি আছে ‘খুনে পাহাড়" ।- 
মানুষ প্রকৃতিকে লুণ্ঠন করে চলেছে সেই 
কবে থেকে | বিরাট রত্বভাগারকে নিয়েই 
ঘনিয়ে উঠেছে রহস্য। 

প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই রচনাসংগ্রহ যে 
মান ও সৌকর্ষে প্রকাশিত হওয়া উচিত, 
শিশু সাহিত্য সংসদ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার 
সঙ্গেই সেই মর্যাদায় প্রকাশ করেছে এই 
সংকলন। সংকলক কার্তিক ঘোষের কাছেও 
কৃতজ্ঞ থাকবেন একালের পাঠক। 


সত্যজিৎ-চর্চার নতুন দিক 





ফেলুদার অভিযান। সত্যজিৎ রায়। শৈব্য 
প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড 


কলকাতা ৭০০ ০০৯। ১৯২ পৃ. ৫০.০০ 





ফেলুদা এবং সত্যজিৎ | শার্লক হোমস এবং 
আর্থার কোনান ডয়েল। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা 
মিলেমিশে একাকার। পরস্পরকে আলাদা 
করে ভাবা যায় না। অবশ্য সে-প্রশ্নও আসে 
না। সত্যজিৎ নিযেই বলেছেন “সব প্রাইভেট 
গুরু হোম্স। এবং সত্যজিতেরও। তবে 
আশ্চর্যের বিষয় হল ফেলুদা আদ্যন্ত বাঙালি। 
পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বাঙালি। 
শুধু বেশবাস খাওয়া-দাওয়া জীবনযাপন 
নয়, মননে চিন্তনেও। এবং বাঙালি হিসেবেই 
খ্যাতি এবং ব্যাপ্তিতে 'আন্তর্জাতিক'। স্বদেশে- 
বিদেশে বাঙালি পাঠক কে না চেনেন 
পুল্তকমেলা...পঞ্চস বর্ষ...চতুর্থ সংখ্যা 


ফেলুদাকে। ফেলুদা অনন্য। বাঙালি-মননে 
সতাজিৎ-সৃষ্ট ফেলুদা যেন সর্বকালীন। শুধু 
ফেলুদা নন, তার দুই সাকরেদও-_তোপ্সে 
এবং জটায়ু। 

শার্লক হোমস কি কেবল ছাপানো 
গোয়েন্দা-কাহিনীর একটি নিষ্প্রাণ চরিত্র? 
লণ্ডনে ২২ ১বি বেকার স্ট্রিটের বাড়ির কাছে 
যে-ভাবে দাঁড়িয়ে আছে 
হোম্‌্সের স্ট্যাচু তা থেকে 
হোম্সের জীবন্ত AGE যেন 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে 
হতেই পারে, এই বেকার 





গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে, আঙুলের 
ফাকে চারমিনার গুঁজে দাঁড়িয়ে আছেন 
ফেলুদা। তার পরনে ট্রাউজাস-শার্ট, কাধে 
শান্তিনিকেতনী ঝোলা । ফেলুদা একা নন, 
তার সঙ্গে রয়েছে তোপসে এবং জটায়ু। 
নাকি, এসব নিছকই কল্পনা? ফেলুদা 
কিম্বা ফেলুদা-সষ্টা নন, আসলে বাঙালির 
ভালো লাগে ফেলুদার অভিযান-কাহিনী, 
টানটান উত্তেজনা | ফেলুদার চিন্তন-মননের 
বিস্তৃতি কি বাঙালি পাঠককে সেভাবে ভাবায়? 
বাঙালির মধ্যে তেমন করে কি প্রকাশ পেয়েছে 
ফেলুদা-চর্চার সত্যজিৎ চর্চার গভীর আন্তরিক 
প্রয়াস? সিডনি প্যাজেট অলঙ্কৃত ডয়েলের 
হোম্স-কাহিনীগুলি এখন পৃথিবীজুড়ে ভারি 
আদরণীয় সংগ্রহের বস্তু। বাঙালি পাঠক কি 
সন্ধান করেন স্বয়ং সত্যজিৎ অলঙ্কৃত 
ফেলুদা-কাহিনীগুলির প্রথম প্রকাশিত ছবি 
বা হেড-পিস্গুলির সুক্তো সোনামুগের ডাল 
থেকে মোমো স্যাগুউইচের পাশাপাশি ইতিহাস 
ভূগোল সাহিত্য সঙ্গীত বা টাইপোগ্রাফিতে 
ফেলুদার জ্ঞান পাঠককে সত্যজিৎ সম্বন্ধে 
অন্যরকমভাবে ভাবিয়ে তুলবে না! 
দেরিতে হলেও সেই ভাবনারই প্রকাশ 
এই অভিনব “ফেলুদার 
অভিযান’। অভিনব, কারণ 


সত্তর-পরবর্তী বাঙালির সংকলনের পাঁচটি অভিযান- 
মনে যেভাবে টোকা কাহিনীর সঙ্গে রয়েছে 


বেড়াতেন হোম্স। মানুষ ভারি জীবন্ত চরিত্র। পত্রিকায় প্রকাশিত হত। 
মনেপ্রাণে তা যেন বিশ্বাসও রজনী সেন রোডে সত্যজিতের আঁকা এই ছবি 
করেন। নাহলে লণ্ডনে পা গেলেই দেখতে পাওয়া আর হেডপিসগুলি কাহিনীর 


দিয়েই মানুষজন ছুটবে কেন 


‘এক্সট্রা’ নয়, কাহিনীর 


বেকার স্থিটে!- যাই, একবার pl Aa পরিপূরক ৷ বিশেষত ফেলুদার 
হোম্সকে দেখে আসি। oT গুজে দাঁড়িয়ে পাঠক ছাড়াও যারা 


বেকার PAG এখন লগুনের 
অন্যতম দর্শনীয় স্থান। 
ঠিক এমনটা যদি হয় কলকাতায়, 


তাহলেও অবাক হবার কিছু নেই। সত্তর- 


পরবর্তী বাঙালির মনে যেভাবে টোকা 
মারেন ফেলুদা, তাতে মনে হয় ফেলুদাও 


আছেন ফেলুদা। 





সত্যজিতের পাঠক ও 
ধরনের সংকলন কাঙ্থিত ছিল। যে-অর্থে 
এই ধরনের সংকলন সত্যজিৎ-চর্চার এক 
নতুন দিকের সূচনা করল। 
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রহস্য” 'অন্বর সেন অন্রধান রহস্য’, 
“বোস্বাইয়ের বোসম্বেটে, ‘লণ্ডনে ফেলুদা'_ 
এই পাঁচটি কাহিনী নিয়ে ‘ফেলুদার 
অভিযান। সত্যজিতের ay কলমের 
জাদু-কাহিনীই নয় শুধু, ছবির পাশাপাশি 
একেবারে শেষে আগ্রহী পাঠকের জন্য 


রয়েছে “ফেলুদার অভিযান'-এর খুঁটিনাটি। 
এ সংকলন শুধু ফেলুদার কাহিনী নয়, 
সুসম্পাদনার গুণে ফেলুদা-চর্চা গ্রন্থ। 
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগের কাছে বাংলার 
পাঠকের প্রত্যাশা বেডে গেল। 
অনেকখানি । 





আমাকে চেনো। ডা. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
দেব সাহিত্য কুটির, ২১ ঝামাপুকুর লেন 
কলকাতা ৭০০০০৯। ৩৯২ F, 


200,00 | 





“আমাকে চেনো” অর্থাৎ নিজেকে চেনো 
নিজেকে জানো। শিরোনামে মনে হতে 
পারে দর্শনের বই। কিন্তু মানস-দর্শন বা 
মনন-দর্শন নয়, এ প্রকৃত অর্থেই চাক্ষুস 
দর্শন। তাও আবার দর্পণের সামনে দীড়িয়ে 
নিজের বহিরাবরণ দেখা নয়, এ হল 
আযানাটমি হলে ডিসেকশন টেবিলে শুয়ে 
নিজের শরীরের অন্তর্বয়ন দেখে ফেলা। 
আগাগোড়া স্বাস্াবিষয়ক একটি বই। 
বাংলাভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই তো 
বেশি নেই। সাধারণ কৌতুহলী মানুষ নিজের 
খুব-একটা পান না। অথচ আগ্রহ থাকে ষোলো 
আনা । নিজের শরীরকে চেনা-জানার বিশেষত 
ভেতরে কলকজ্জা যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে জানতে 
কার না ইচ্ছে করে! কিন্তু সুযোগ কই? কে 
চিনিয়ে দেবেন আমার ভেতরের আমাকে? 
এই যে হৃদপিগু-নিরন্তর লাবডুব লাবডুব 
প্রাণস্পন্দন--কি তার গঠন, কিভাবে সে 


>t 


কাজ করে, কিভাবে সে ভালো থাকে সুস্থ 
থাকে, কি কারণে সে ঝিমিয়ে পড়ে বিকল 
রুখে দেওয়া যায়-এমনতর 
নিয়েই। এমনি আছে কত 
BH! কেউ তো কখনো 


শনি প্রত্যেকেই এক-একটি টাইন, যকৃৎ বা লিভার ; 
শরীরের ভেতরে রয়েছে, জীবন্ত সত্তা। গল্প- (৬) প্রজননতন্ত্র-স্তন, 
চিনিয়ে দেননি কখনো। উপন্যাসের চরিত্রের অণ্ডকোষ, ডিম্বাশয়, জরায়ু ; 
ডাক্তার চক্রবর্তী সহজ- (৭) রেচনতন্ত্র--বৃ্ক, মৃত্রা- 
সরলভাবে শরীরের অজানা নি শয়, প্রস্টেট ; (৮) মেরু- 
জগৎটিকে চিনিয়ে দিয়েছেন। ° __ দণ্ড এবং বহিরাবরণ wy 
চিকিৎসক হিসেবে দীর্ঘ পরিচয় নিজের আনন্দ মেরুদণ্ড, চুল, টাক; 
অভিজ্ঞতা তার! তাই বলে বেদনা, ভালো থাকা (৯) অস্থিতন্তর_ কঙ্কাল, হাড়, 
চিকিৎসার টেবিলে নিয়ে খারাপ থাকার কথা কাধ, হাঁটু, শ্রীচরণ, ঘাড়, 
গিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বলে চলেছে। হাত, কোমর ; (১০) শেষ 
ছাত্রদের বা হবু ডাক্তারবাবুদের = কথা। 
পাঠ দেন যেভাবে, “আমাকে চেনো' ঠিক শরীর নিয়ে শেষ কথাটি বলা তো যায় 


সেই পাঠ নয়। ‘আমাকে চেনো’ এক 
অভিনব কথনশৈলী। শরীরের যাবতীয় অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ নিজেরাই কথা বলে চলেছে, যেন 
প্রত্যেকেই এক-একটি জীবন্ত wer) গল্প- 
উপন্যাসের চরিত্রের মতো উত্তমপুরুষে 
নিজের কথা নিজের পরিচয় নিজের আনন্দ- 
বেদনা, ভালো থাকা খারাপ থাকার কথা 
বলে চলেছে। পড়তে পড়তে মনে হয় 
শরীরের ভেতর থেকে হৃদপিণ্ড ফুসফুস বা 
মস্তি অনর্গল কথা বলে চলেছে? শরীরের 
ছোট ছোট এক-একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
ভেতরে এত কথা থাকে! শ্রাযুতন্ত্র কিডনি 
যকৃৎ গ্রীহা লিঙ্গ জরায়ু পাকস্থলী হাড় মাংস 





লসিকা রক্ত মজ্জা শিরা ধমনী চোখ কান 
নাক গলা দাত--মাথার চুল থেকে পায়ের 
নখ পর্যন্ত, এমনকি কলা কোষ ক্রোমোজোম 
জিন-সকলেই কথা বলে চলেছে । আর 
সব খণ্ড-কথা মিলেমিশেই হয়ে উঠেছে 
সমগ্র শরীরের কথা। শুধু কথা নয়, সঙ্গে 
আছে ছবি। ছবির সঙ্গে কথা মিলেমিশে 
ভারি চমৎকার একটি ডেমনস্ট্রেশন। 
“আমাকে চেনো'র মোট দশটি অধ্যায় : 
(১) প্রধান অঙ্গ-কোষ ; (২) ASH এবং 
জ্ঞানেন্দ্রিয় HR shee, হাইপোথ্যালামাস, 
চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক ; 0৩) অন্তঃস্নাবী 





শরীরের যাবতীয়  থাইমাস ; (৪) রক্তসংবহন 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজেরাই 
কথা বলে চলেছে, যেন দাত, পাকস্থলী, ইনটেস- 


sage, ফুসফুস, 
রক্ত; (৫) পরিপাক wR 


না তেমন করে। সময়ের টানে নিয়ত 
বদলে যেতে থাকে শরীর। তারপর পাকা 
ফল টুপ করে একদিন খসে পড়ে ডাল 
থেকে। এই নিয়ম। কেউ চায় না অসময়ে 
ঝরে পড়তে । সেই তো ভালো। আর 
এজন্যই শরীর জানা চাই, শরীরের প্রতি 
দরদ চাই। শরীরটা আমার দিব্যি তো 
চলছে। তাই বলে সে ফেলনা নয়, শরীরও 
সবসময় অনেক কথা বলে চলে A-HA 
কথা শোনা খুব জরুরি। ডাক্তার চক্রবর্তী 
সেই জরুরি কথা শোনারই ইঙ্গিত 
দিয়েছেন। 

পুস্তকমেনলা...পঞ্চর্ম বর্ষ... wel সংখ্যা 


কী বৈভব এই গল্সকারের 


সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহ o দিবারাত্রির 
কাব্য। ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, 
কলকাতা ১২। ২৫৬ পূ. ১০০.০০ 





অন্য-ধারার গল্প বলে কিছু হয় নাকি? 
অ-বাণিজ্যিক গল্প হয়? বাংলা কথাসাহিত্যের 
শিল্পিত রূপ অনেক আগেই ছুঁয়ে ফেলেছে 
বিশ্বসীমানা। বাংলা কথাসাহিত্যে ছোটো গল্প 
তো সবচেয়ে সচল সজীব ধারা, যা নিয়ত 
অতিক্রম করে যায় তার প্রান্তিক সীমা। 
রবীন্দ্রনাথের হাতে সূচিত হবার পর এই 
এক শতাব্দীরও বেশি সময়ে যেমন বেড়েছে 
তার ভৌগোলিক পরিসর ভাষা-পরিসর, 
তেমনি. বেড়েছে শিল্প-সীমানাও। বাংলা 
তো হয়নি। এক শতাব্দীতে উন্মোচিত 
হয়েছে গল্লভূমির বিচিত্র অভিমুখ। মূল বহতা 
স্রোতে ভারি সূক্ষ্ম সব কারুকাজ বিশ্বিত 
নির্মাণকৌশলে নিত্যনতুন অন্তলীন ধারার 
সূচনা। মূল নদীর যেমন বহু শাখানদী- 
উপনদী-কিন্তু লক্ষ্য সেই সাগরমোহনা, 
ছোটোগন্পেও তেমনি মূল লক্ষ্য শিল্পে 
উত্তরণ। ধারা যেমনই হোক, আসল ওই 
শিল্পভূমি। 

শিল্প বিক্রি হয়? বাণিজ্য অ-বাণিজ্য 
-এসব ভেবেই শিল্প চর্চিত হয়? বাণিজ্যের 
সঙ্গে শিল্পের বিরোধ আছে? শিল্পে কোনো 
বাণিজ্য-গন্ধ থাকে না? শিল্প ও বাণিজ্য 
দুটো মেলানো যায়? যায় না? তাহলে ধারা 
-অন্যধারা, বাণিজ্যিক-_-অ-বাণিজ্িক এসব 
প্রশ্ন কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেন অবশ্যম্ভাবী 
পপুস্ভকমেলা...পঞ্চম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা 


_ না। ভেসে যায় না। স্রোতে 


হয়ে ওঠে? কেন সীমায়িত করা হয়? লেবেল 
সাঁটানো হয়? মানুষ এবং মানুষের 
অন্তর্মানসকে জাগিয়ে দেয়, তৃপ্ত করে 
অথবা চাবুক মারে, হাসিতে উছলে দেয় 
অথবা মুখে ঝামা ঘষে দেয় যে সৃজন-সৃষ্টি, 
তাকেই কি শিল্প বলব! তাহলে সাধন 
চট্টোপাধ্যায়কে “অন্য-ধারার অ-বাণিজ্যিক' 
লেখক বলে একপাশে অন্য আসনে বসানোর 
কোনো মানেই হয় না। নিসঙ্কোচে সাদা 
কথায় বলতে হয়, সাধন চট্টোপাধ্যায় মূল 
ধারাই লেখক-বিশেষত ছোটোগন্পের 
ক্ষেত্রে। 

একশো বছরের ভাঙনে-পুনগ্গঠনে 
গড়ে উঠেছে যে বেলাভূমি-গল্পভূমি_ 
সমাজ ও সময়ের অবিশ্রাম ঢেউ যেখানে 
আছড়ে পড়ছে, ভাঙা-গড়ার প্রক্রিয়াই যে- 
ভূমির শ্বাসপ্রশ্থাস, সেখানে স্থরিবতার কোনো 
জায়গা নেই। মৃত শামুক-ঝিনুক বা বিশাল 
কোনো চাই পাথর- স্থবির-কোনোকিছুরই 
ঠাই নেই বেলাভূমিতে। জোয়ার-ভাটা স্রোতের 
দাপট ঠেলে সরিয়ে দেয় একপাশে । 
বেলাভূমির মতোই জীবন্ত বাংলার গল্পভূমি। 
হয়, লড়তে হয় নিজের সঙ্গেও। প্রতিটি 
শব্দে-বাক্যে-শিরোনামে সৃজনে অতিক্রম 
করতে হয় নিজেকেই। এই 





পর অতিক্রান্ত পাঁচ বছর। 'আখ্যানের বাইরে 
থেকে’ শিরোনামে লেখক নিজেই কবুল : 
সত্তর-পঁচাত্তরটি গল্প থেকে মাত্র ২৫টি গল্প 
নির্বাচন করে সংকলিত হয়েছে গল্পসংগ্রহের 
তৃতীয় খণ্ড। তাই লেখকের আশঙ্কা, এই 
খণ্ডিত নির্বাচন-সূত্রে ‘ধারাবাহিকতার কিছু 
ঘাটতি থাকবেই? | 

কারণ, সাধন চট্টোপাধ্যায় ; কখনও 
একইরকম গল্প লেখেন না। সবদিক 
নতুন গল্পে সাধন অতিক্রম করতে চান তার 
পূর্ব পদক্ষেপকে। যানও। তাই লেখকের 
প্রতিটি পদক্ষেপই সচেতন মনক্কতা ও 
সাধনের প্রতিদ্বন্দ্বী সাধন নিজেই। পূর্ব- 
Fas টপকে যাওয়ার নিয়ত লড়াই ও 
প্রয়াস তার কলমে। তাই সাধন পুরোনো 
হন না, স্থবির হন না। তার গল্পভূমিতে 
অনর্গল আছড়ে পড়তে থাকে সময় ও 
সমকাল। 

55 
উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, ‘সাধন চট্টোপাধ্যায় 
আমাদের ভাষার আধুনিক গল্পলেখকদের 
পরে, কেতাদুরস্ত আধুনিক গল্সগুলির 
পরে, জীবনের দিকে নিবিষ্ট চোখ পেতে 
রাখা আধুনিক গল্পলেখক।...কী বৈভব 
এই গল্পকারের! কী Oe 


সৃজনে মগ্ন যে-জন, তিনিই পূর্ব-সৃজনকে টপকে আলো তার চোখে! কী 
তো মূলস্রোতে। REACH যাওয়ার নিয়ত লড়াই ও a p AL 


কি শিল্পের মান-নির্ণায়ক? 
শিল্পিত মুখ কখনও মলিন 
হয় না মরচেয় ঢাকা পড়ে 


CASTS পুষ্ট করার সপ্ভীবিত 
করার দায়-দায়িত্ব ও স্পর্ধা 
নিয়েই লিখতে এসেছিলেন 
সাধন। গন্সসংগ্রহের তৃতীয় wee তার 
সেই স্পর্ধাচিহন। 

গল্পসংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের 


প্রয়াস তার কলমে। তাই গাঁথা 


সাধন {ুরোনো হন না, তাজ 
স্থবির হন না। তার আলাদা করে বিশেষ কোনো 
গল্পভূমিতে অনর্গল গল্প তো নয়ই, বরং বলা 
আছড়ে পড়তে থাকে যায় সংগ্রহের পচিশটি গল্পও 
সময় ও সমকাল | 





থাকে জীবনের 


সাধন-মানসকে চেনার জন্য 
যথেষ্ট নয়। কারণ ইতোমধ্যে 
নতুন যে-গল্পটি সাধন লিখেছেন, হয়তো 
তাতেই তিনি অতিক্রম করে গেছেন 
পূর্ববর্তী সাধন চট্টোপাধ্যায়কে। 


> 


ভাঙনের শব্দ। গৌতম দে। পত্রলেখা, 
৯/৩ টেমার লেন, কলরকাতা ৭০০ ০০৯। 
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জীবনের প্রতি আর কোনো মোহ নেই 
জীবনলালের। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে 
কেবলই মনে হয় তার, এই বুঝি শেষ 
অধ্যায়। জীবনের প্রান্তরেখায় দাড়িয়ে অথবা 
হতাশ কোনো-এক মুহূর্তে শুধু জীবনলাল 
কেন, বহুজনের মনের মধ্যে চারিয়ে যায় 
এমন অনুভব। বড় নিষ্প্রাণ লাগে নিজেকে | 
মনে হয়, এই ‘একা’ জীবন বিচ্ছিন্ন “দ্বীপ' 


জীবন কোন আকাঙুক্ষায় কোন আলোক- 


স্বার্থে আর একটা দিনও বয়ে বেড়ানো যায়! 
পৃথিবীর ভার বাড়িয়ে কি লাভ! এমত ভাবনায় 
জীবনলালরা তেল ফুরোবার আগেই নিভে 
যেতে থাকেন। ক্রমশ নিঃসঙ্গ হতে থাকা 
জীবন-বিচ্ছিন্ন এই সময়ে এই সমাজে 
জীবনলালরা চেনা মুখ, অনেক। ক্ষয়ে 
যাওয়াটাই যেন ‘বিধি’ হয়ে দীড়ায়। এই 
চেনাকাহিনী শোনবার ধৈর্য না-থাকাই 
স্বাভাবিক। কিন্তু নিঃশেষ হয়ে যাবার 
ভবিতব্য থেকে জীবনলাল যখন ঘুরে 
দাঁড়ান, প্রান্তসীমা থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলেন, 
“তাহলে একটা বিড়ি খাওয়া যাক, অনেকদিন 
বিড়ি খাইনি। তখনই পাঠক উন্মুখ হন শূন্য 
থেকে শুরুর আস্বাদ গ্রহণে । এই আস্বাদ- 
আকাঙ্কাটুকু চাগিয়ে দিয়েই “জীবন বৃত্তান্ত’ 
শেষ করেন গৌতম দে। পনেরোটি গল্প 
নিয়ে ‘ভাঙনের শব্দ” লেখকের দ্বিতীয় 
গল্পগ্রন্থ ; ‘জীবন বৃত্তান্ত এ সংকলনের 
প্রথম গল্প। 
জীবনলালের হাতে জীবনের আকুতি 


Ro 


ওই একখান বিড়ি ধরিয়ে দিয়ে গৌতম 
এই নাও প্রিয় পাঠক, হেঁচকি-ওঠা 
জীবনলালকে জীবনে ফিরিয়ে এনেছি, 
এবার জীবনলালকে কেমন রাখবে, কোন 
জীবনে থিতু করাবে তোমার ব্যাপার। 
আশ্চর্য, পাঠক নিজেই জীবনলাল। স্বগ্নুহীনতার 
এই কালে অঞ্জলি ভর্তি স্বপ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া 
করার লোভ সামলানো যায়! স্বপ্ললালনের 
এই লোভ থেকেই আসক্তি-জীবনলালের 
প্রতি জীবনের প্রতি জায়মান গল্পের প্রতি। 

গৌতমের প্রতিটি গল্পেই জীবন, 
জীবনের অন্তর্গত যে-জীবন এবং তারও 
গভীরে যে-নিরন্তর ভাঙাগড়া, তারই 
মননশীল দৃশ্যায়ন। সত্যিসত্যিই পাঠমাধ্যম 
থেকে গন্পগুলি হয়ে ওঠে দৃশ্যমাধ্যম। 
চরিত্রগুলিকে চেনা যায়, ঘটনাস্থল দেখা 
যায়। চরিত্রের ঠোটে উঠে আসা উচ্চারণ 
শোনা যায় যেমন তেমনি অনুচ্চারিত 





দেখছেন কেমন করে দেখছেন ভাজ খুলে 
খুলে পাঠককে তাই দেখাচ্ছেন। দেখার 
সঙ্গে কখনও কখনও মিশিয়ে দিচ্ছেন তার 
উপলব্ধি। সেই উপলব্ধি পাঠককে প্রভাবিত 
করুক বা না-করুক সে-বিষয়ে গৌতম 
নিরাসক্ত। তাই পাঠকের কখনও মনে 
হয়নি, গৌতম কিছু চাপিয়ে দিচ্ছেন। তবে 
পাঠক উপলব্ধি করেন, সাধারণ চোখে যা 
দেখার লেখক তার চেয়েও বেশি কিছু 
দেখিয়ে দিচ্ছেন। ওই যেমন টর্চের মূল 
আলোর চারপাশে অনেকটা বৃত্তাকার অংশ 
বাইরে অনন্ত অন্ধকার। মূল আলোর অংশে 
যেটুকু ধরা পড়ে সাধারণজন তাই দেখেন। 
গৌতম আবছা আলোকিত অংশটুকুও 
দেখানোর চেষ্টা করেন। আবার কখনও 
কখনও চকিতে টর্চের গতিমুখ বদলে 
একঝলক আলো ফেলে দেন অনন্ত 
অন্ধকারে। অন্ধকার আশ্রয় যাদের, তারা 
চমকিত হয়। অন্ধকারের মানুষজন বিব্রত 
BA | আলো-আধারিতে এই যাতায়াত গৌতমের 
নিজন্ব বৈশিষ্ট্য, তার কলমের স্বকীয়তা। 


হিপোক্রিসিকে ছোয়া যায়। Sane এ দশক, টার্নিং ; 
এতটাই উন্মুক্ত আর অন্তর্ভেদী টুনর্বাসন পার্টি মিটিং অশেষ, কবি, 


লেখকের চোখ এবং কলম। 
শুধু চোখ দিয়ে কি দেখা 
যায়? দু-চোখের সঙ্গে 


ন্ট শাসন পঞ্চায়েত 
মেলাতে হয় মন ও মনন। এই কালে অঞ্জলি ভর্তি বাস 

এবং নিশ্চয়ই খানিকটা মেধা। pale: * ব্যবস্থা একজন কমিউনিস্ট 
এই মিলনেই গড়ে ওঠে য় নাড়াচাড়া মার্কসবাদী মননশীল 


তব তীয় নয়ন, যা থেকে 


করার লোভ সামলানো মানুষের নিরাসক্ত পর্যবেক্ষণে 


সৃজিত হয় অন্তৃষ্টি। মানুষ যায়! স্বপ্রলালনের এই চিত্রিত হয়। daofa 





এবং সমকালের থেকেই আসক্তি পরিকল্পিত নয়, তথাকথিত 
95 gene প্রতি উদ্দেশ্প্রণোদিতও aa ভারি 
7585 জীবনের প্রতি জায়মান | 
গল্পকথা কেমন 'জোলো' তবে মাটি-গন্ধী সংলাপে 
হয়ে যায়, ঘটনাবর্ণনা বা গল্পের প্রতি। ধরা পড়ে শৌতমের দুর্বলতা | 
রিপোর্টাজ বলে মনে হয়। | বাকুড়ার গ্রামীণ চরিত্রগুলি 
গৌতম দের কলমে প্রখর অন্ত্ষ্টি। সংলাপে মাঝেমাঝেই শহুরে হয়ে উঠছে 


তিনি যা দেখছেন উপলব্ধি করছেন, তাই 
বলছেন। যেন গল্প লিখতে বসেননি, গল্প 
লেখা গল্প বানানো তার কম্মই নয়। যা 


কেন? এও কি অনুপ্রবেশ? আর এখনও 
কেন ‘ভাঙ্গন’? ‘ভাঙন’-এ আপত্তি আছে 
লেখকের? সময় কিন্তু ‘ভাঙন'ই চায়। 

পুস্তকমেলা...পক্চর্ম বর্ষনচতুর্থ সংখ্যা 





For safe Blood and Blood Components, 
it has become a name in 


The City of Joy 


পপি 


BHORUKA BLOOD BANK 


Day-Night Service available on 365 days throughout the year 


BLOOD AND BLOOD COMPONENTS AVAILABLE | 


Packep CELL 
FRESH FROZEN PLASMA 


LLU 


Cryo PRECIPITATE 
CRYOFREE PLASMA 
PLATELET CONCENTRATE 
PLATELET RICH PLASMA 
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We are the First and only Organisation of its kind awarded with 


| 
| 
| 
| 
| ISO 9001 CERTIFICATE IN INDIA 
| 
| 
| 


For QUALITY SERVICES 
© 217-4019 / 244-8092 


_ BHORUKA RESEARCH CENTRE FOR | 
| HAEMATOLOGY & BLOOD TRANSFUSION 


(An ISO 9001 Certified Organisation) 


63 RAFI AHMED KIDWAI ROAD, CALCUTTA - 700001 
| E mail : bpwt @ cal.vsni.net.in 
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Publishers & Booksellers Guild 
Presents 
Silver Jubilee Commemoration Volume 


Fairground Thoughts on 
Books and Publishing 


@ Ashoke Kumar Sarkar Memorial Lectures 
@ Seminar Papers 
@ Articles 
















Writers & Speakers 
K.T. Hurst, Peter Mayer, 
Khuswant Singh, R.K. Dasgupta 
Jacques Derida, Richard Dawkins, 
J.A. Koutchoumow, Clive Bradley, 
Sigmund Stromme, 

Jean Miot, Peter Weidhaas, 
and many others. 


Rs. 150.00 


Publishers and Booksellers Guild 
Guild House, 2B, Jnamapukur Lane 
Kolkata 700 009 
Phones : 241-3680 / 354-4417 / 360-4588 

| Telefax : (033) 360-4566 





